প্রথম প্রকাশ £ 
দোল পুণিষ ১৩ ৪ 


প্রব।শক £ 

মণি সান্যলি 

মন'ষা গ্রন্থ।লয় (প্রাঃ) লিঃ 

এ/৩বি বঙ্কিম চ্যাটাজ স্রট, বলিবাতি।-৭৩ 


মুদ্রক £ 

শভুনাথ চক্রবর্তী 

লক্ষ নারায়ণ প্রেস 

৪৫/১/এইচ/১৪ মুরার। পুকুর রোড, কলিকা ত-$8 


পরমপৃজনীয় বাবার সম্মতির উদ্দেশ্যে 


ফুলের বাগান ১ম থণ্ড ও ৩য় থণ্ডের 
সংক্ষিপ্ত সুচী : 


১৯ খণ্ড: ডালিয়া হাতে-কলমে ডালিয়া চাষের নানাদিক । 
ডালিয়ার বাধ তৈরি ও সংরক্ষণ | টবে ডালিয়া! চাষ, মাটি তৈরি, 
সার প্রয়োগ, ডালিয়ার রোগ-পোকা ও ভার প্রতিকার ইত্যাদি । 


চজ্মল্লিক! £  চন্দ্রল্লিকা চাষের আধুনিক-পদ্ধতি । মাটি ও মাটি 
তৈরি, আবহাওয়া, সারগ্রয়োগ, কলম-চারা তৈরি, পরিচর্যা, বড়ফুল, ভাল- 
রঙ, রোগ-পোকা দমন, টবে, ছাদে চাষ ও অন্যান্ত অসংখ্য প্রশ্নের জবাব | 
মৌন্মী ফুল বছরভর মৌনুমীফুল, শীতের মরসুমীফুল 
কার্ণেশান, স্ুইটলী, গাদা, ফ্রুকস, কসনল, পানসী, লিলিফুল। আব- 
হাওয়া, সার, মাটি, রোগ-পোক] দমন ও পরিচর্ষা নিযে সহজ আলোচনা । 
লতা ং কিছু লঙানে গাছের চাষ । এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচন! | 
অন্যাঙ্ট £ বেলী, বনসাই ও ক্যাকটাস চাষ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা । 
প্রতিটি ফুলের চাষবাস, সার প্রয়োগ, রোগ-পোক! দমনসহ আলোচনা । 
পরিশিষ্ট-১ : ফুল বিশেষজ্ঞ, উদ্যানবীদ ও নার্সারী পরিচালকদের 
নাম ঠিকানা । খুচরা ও পাইকারি বীজ, ফুল, চারা কেনার বিশ্বস্ত 
নাসারী ও দোকানের নাম ঠিকানা! । কুঙ্গ নিয়ে সোসাইটি । খুচরা সার, 
কীটনাশক ওষুধ বিক্রেতাদের নাম ঠিকানা । সার কীটনাশক প্রয়োগ 
নিয়ে নানা তথা । সব লেখাই অভিজ্ঞ ফুলচাধী ও বিশেষজ্ঞদের । 
পরিশিষ্ঠ-২ ঃ কীট ও রোগনাশক ওষুধের বিবরণ। প্রাথমিক 
চিকিৎসা । কম্পোষ্ট সার তরি, পাতাসার, নমুনা মাটি সংগ্রহ ও মৃত্তিকা! 
পরীক্ষা এবং মুন্তিকা পরীক্ষাগারের ঠিকানা! । গোলাসার তৈরি ও 
প্রয়োগ ইত্যাদি নানা তথ্য । দাম £ ১৫ টাকা। 
৩য় খণ্ড; আদর্শ উদ্ভান-পরিকল্পনা নিয়ে নানা ছক ও ছবিসহ 
দাথ লেখা । নার্সারীতৈরি ও পরিকল্পনা নিয়ে নানা তথ্যে ঠাসা 
জবার একটি সচিত্র লেখা। গ্রীষ্ম ও ব্যার নানা ফুঙ্গ চাষ-_সার, 
রোগ, পোকা, সেচ, পরিচষ1 ও অন্যান্ত সমস্ত! নিয়ে বিশেষজ্ঞদের 
অনেকঞ্চলি লেখা । অল্প পরিশ্রম ও কম খরচে টবে, ছাদে, বারান্দায় 
বাগান করার পরামর্শ । বীঞ্জ থেকে চার! তৈরি, বাগানে জলজ লতা! 
ও ফুল নিয়ে একটি সুন্দর লেখা । জবা ও চাপা নিয়ে ফুল পগ্ডিতদের 
বিশেষ লেখা । এছাড়া আরো অসংখ্য ফুল চাষ ও তার মাটি তৈরি, 
গার প্রয়োগ, কলমচার। তৈরি, পরিচর্ধা, গবেষণার ফল, রোগ-পোক! 
দমনের পরামর্শ । লিখেছেন দীর্ঘকাল হাতেকলমে ফুল চাষ 
করেছেন এমন অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ উদ্ভান-বিদগণ্। 





আমাদের কথা 





বাংলার গোলাপ চাষের ভাল বই নেই বললেই চলে। বিশেষ করে 
সখের বা আনাড়ি গোলাপ চাষীদের উপযোগী সহজ বাংলা বই। 
অনেক সাধারণ গোলাপ-প্রেমীই বাড়ির ছোট বাগানে, বারান্দায় বা! 
ছাদে, টবে অল্প কিছু গোলাপ চাষ করেম। কিছু প্রাথমিক বৈড্ঞানিক 
দৃিভ্গি না থাকার দরুন তাদের পরিশ্রম পণুশ্রমে পরিণত হয়। 
ভাল গাছ বা ফুঙগ তারা পান না। রোগ-পোকায় গাছ নট করে ছেয়। 
এজস্ত অনেক গোলাপ প্রেমীই আমাদের চিঠি লেখেন উন্নত ভাল 
গোলাপের কলমচারা কিভাবে তৈরি করবেন বা কোথায় পাবেন। 
জমি নিধাচন, সার ব্যবহার, মাটি তৈরি, টবে বা বারান্দায় ফুল চাষ, 
রোগ-পোকার ওষুধের প্রয়োগ মাত্রা ও সময় জানতে চান কেউবা । 

ফুল চাষের নানা সমস্যা নিয়ে অনেকদিন ধরে বহু ফুল বিষেশজ্, 
উদ্যানবিদ ও সাধারণ ফুঙ্গচাধী ও মালীদের সঙ্গে কথা বলেছি, 
আলোচন! করেছি, নোট নিয়েছি । ফুল-প্রেমিক অমায়িক সুভাষ 
গুহনিয়োগী একাজে আমাকে দাকুনভাবে উদ্দীপ্ত করেছেন এবং সাহায্য 
করেছেন। সাটনের ডঃ পি, আর, দাশগুগ্ত তার নানা ব্যস্তভার মধ্যেও 
সহাস্তে নানা পরামর্শ দিয়েছেন । এ সংস্থার স্বশ্ী কেশব বস্তু, 
প্রভাসকুমার ঘোষ ও তাপস সেনগুপ্ত সব সময়ই নানাভাবে সহযো- 
গিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কোলাঘাট, বাগনান, পীশকুড়ী। 
আমতলা, হৃদয়পুর, রাপাঘাট ও মিহিজাম এলাকার বহু অঙ্জান! ফুল 
চাষীর কাছে এবং এগ্রিহটিকালচারাল সোসাইটির পূর্বতন সেক্রেটারী 
ডঃ দেবাশিস মুখাজাঁ, হারাঁধন মাইতি এবং সেখানের মাঁলীদের কাছে 
তাদের অকুপণ পরামর্শের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ । আন্দুল-মৌরীর কমল 
নার্সারীর তরুণ না্সারীম্যান কমল চক্রবর্তী ও বিরাটীর একসপেরিমেন্টাল 
গােনের সাধন রায়চৌধুরী মশাই নান পরামর্শ দিয়ে সঙ্থায়তা করেছেন। 

এখগুটি গোলাপ চাষ নিয়ে। লেখকগণ প্রায় সবাই বিশেষ 
এব হাঁতৈকলমে গোলাপ ফুল চাঁধ করছেন দীর্ঘদিন ধরে।: কেউবা 
এখন গোলাপ প্রদর্শনীর ধিচারক, কেউ প্রাবার নার্সারী ব্যবসায় প্রচুর 


অভিজ্ঞত] সঞ্চয় করেছেন। অনেক লেখক একই বিষয় নিয়ে লেখার 
দরুণ একই বক্তব্য হয়ত বারবার এসে পড়েছে । অবশ্ঠ বিভিন্ন 
লেখকের স্টাইল ভিন্ন । সখের গোলাপ চাষীদের বারবার প্রায় একই 
কথা পড়ার দরুণ মনে রাখতে হয়ত সুবিধা হবে । তাছাড়া সব লেখা 
পড়ে পাঠকের নিজের অভিজ্রতার সঙ্গে মিশে একটা নতুন ধারণা তৈরি 
হবে। এসাম্করণে টবে গোলাপ চাষ নিয়ে আরো ছুজন গোলাপ 
বিশেষজ্ঞর ছুটি বিশেষ নতুন লেখ! সংযোজিত হল । 


ফুলের বাগান ২য় খণ্ড 


(গোলাপ) 
সূচীপত্র 

প্রথম অধ্যায় 8 ১ 
গোলাপ চাষের ছু চার কথা ৯ ম্ুভাষ গুহনিয়োগী 
অল্প কথায় গোলাপ-চাষ ৩০ অজিত দেওয়ান 
ফুলের রানী গোলাপ ৩৪ ডঃ প্রভাসচন্দ্র দাস 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ ২ 
টবে গোলাপ চাষ ৪৬ ডঃ অরবিন্দ সরকার 
কলকাতায় টবে গোলাপ চাষ ৫* ডঃ অমল চট্টোপাধ্যায় 
শহর ও শহরতলিতে টবে 
গোলাপ চাষ €৫€ ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী 
টবে গোলাপ চাষে বিশেষ পরিচর্ষ! ৬২ সচিন রায়চৌধুরী 
তৃতীয় অধ্যায় ৩ 
গোলাপ চাষ ৬৮ সাধনকুমার রায়তৌধুরী 
হাতেকলমে গোলাপ চাষ ৭৩ কমল চক্রবর্তী 
গোলাপ চাষের সহজপাঠ ৭৭ শ্রোমতী শাস্তি ঘোষ 
গোলাপের রোগ-পোকা৷ 

ও তার প্রতিকার ৮১ প্রভাসকুমার ঘোষ 
গোলাপের ভাইব্যাক রোগ ৮৯ অজয়কান্ত রায়চৌধুরী 


চতুর্থ অধ্যায়; ৪ 

গোলাপের কিছু উন্নত নতুন ৯৩ 
জাত 

পঞ্চম অধ্যাক্স 8 ৫ 

উন্নত প্রথায় গোলাপ চাষ ১০১ 


ভি. স্বরূপ; মার, এস, মালিক 
এবং এ, পি. সিং 


বস্তা বিশ্বান ও বিষুপদ 
উপাধ্যায় 


৮ শুচীপত্র 


রোগ ও পোকামাকড় ১১৭ 
প্রতিকার : 

বন্ঠ অধ্যায়ঃ ৬ 

গোলাপ গাছে পারপ্রয়োগ ও 

রোগ প্রতিকার । ১২৫ পরাগ সেন 

ব্যান গ্সধ্যায় 5 ৭ 

পরিশিষ্ট: ১ 

কয়েকটি নিধাচিত গোলাপ (১) ১২৯ 

আরো কিছু গোলাপ £ (২) ১৪৭ 

আরো কিছু গোলাপ £ (৩) ১৪২ 

অষ্টম অধ্যায় 8 ৮ 

পরামর্শ; গোলাপের রোগ- 
পোকা দমন ১৪৬ উদ্ভানবিদ 


একনজরে গোলাপের রোগ 


পোকার প্রতিকার ১৪৯ 
দবম অধ্যায়; ৯ 
পরিশিষ্ট: ২ 
কয়েকটি ভাল গোলাপ 
নাসার ১৫৭ 


কয়েকজন গোলাপ বিশেষজ্ঞ ১৫৯ 


০০ ভি 
কৃদ্ভাব গুহনিয়োগী 


তগালাতেপেক্স ইতিহাস 

গোলাপ ফুলের রাদী। এর মিষ্টি সুবাস ও রংয়ের বাহারের জঙ্থ 
এ ফুলটি সবার প্রিয় । এর মত সুন্দর ও নয়নাভিরাম ফুল আর নেই 
বললেই চলে। কিন্তু বেদ বা পুরাণে এর উল্লেখ নেই কোথাও । 

গেলাপ ফাসি শব। অনুমান কর হচ্ছে এদেশে মুসলমান 
আগমনের সঙ্গে এই শব্দটি এসেছে । কাজেই সংস্কৃত সাহিতো এর 
উল্লেখ ন। থাকাই স্বাভাবিক । কেউ কেউ বলেছেন সংস্কৃত সাহিত্যে 
“শতপত্রী' নামের আড়ালে গোলাপ লুকিয়ে আছে । রাজনিঘণ্ট, নামে 
একখানি অভিধান-গ্রন্থ সংকলন করেন কাশ্মীরের অধিবাসী পণ্ডিত 
নরহরি | রাজনিঘণ্ট, অভিধানের ২৩টি অধ্যায়। এই অবিধানে 
“গতপত্রীকে গোলাপ বলে বলেছেন অনেকে । 

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন বই চর্যাপদেও গোলাপের উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে লেখা বু চণ্তীদাসের শ্রী/কৃষ” কীর্তনেও 
গোলাপকে আমরা খুজে পাই না। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মঙ্গল- 
কাব্যগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল । বিশেষকরে বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস 
পিপলাইয়ের মনসা-মঙগল এবং দ্বিজমাধব ও সুকুম্দরাম চক্রবর্তীর চণ্তী- 
মঙ্গল । শুধু বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে গোলাপকে পাওয়া গেল 
গুলাপ' বা 'গুলাল' নামে । কিন্তু ৰিপ্রদাস পিপলাই ও নারায়ণ দেৰের 
কাব্যে তাও অনুপস্থিত । মঙ্গল-কাব্যের পর বৈষঝব-কাব্যের প্রায় 
শ'খানেক কবি তাদের কাব্যে আলোড়ন তুলেছেন । ফুটন্ত গোলাপকে 
প্রথম যিনি বিশেষভাবে আঙ্লাদের নজর কাড়েন তিনি কবি চণ্তীদাস। 
ইনি দ্বিজ চণ্তীদাস নামে বিশেষ খ্যাত । যোড়শ শতকের প্রথম দিকে 
তার এই কাব্যের প্রসার ঘটে। ম্ুতরাং এটা নির্দিষ্ট করে বঙ্গা চলে 
এই সময়েই গোলাপের প্রথম প্রাচার ও প্রসার ঘটে । 








১* গোলাপ চাষের দু'চার কথা 


মানব জন্মের পৃধেই পৃথিবীর বিভিন্ন জল-বারুতে নানা জাতের 
গোঙাপ, বিশেষতঃ: বুনে জাতের (প্রঙ্গাতি) গোলাপের যে অস্তিত্ব ছিল 
বার প্রমাণ পাওয়া গেছে | আমেরিকা থেকে শুরু করে হিমালয়ের 
পরি পল সব জায়গায়ই ভিন্ন ভিল্প জাতের জংলি বা বুনো গোলাপ 
াজ€ বিরচমান | 

উন্নত £গাপাপের জবিক্ষার 2 বুনো জাভের গোলাপ গাছে 
পরের পিশেষ পড় ছাঢা ফুল হোত ন। এবং মাক্কারেণ ছোট ছিল 
সপ কারণে বিশেষজ্গরা (প্রঙ্গননবিদ) মিশ্রণ ঘটিয়ে (070১০) উন্নত 44 
ভার গোলাপ গনটির জন্য চেষ্টা করেছিলেন । এর পুরস্কার হিলাবে 
উনাদংশ শভাকার প্রথম ভাগে বুনা জাতের [২০5৪ 00711761051 এবং 
1২০১7 0111712-র মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রজননবিদরী। 17010 1৯৩17 
[701891 ভা *টির শি করেন যা আকারে বড় ও স্ুগন্ধযুক্ত । এ 
পর. বৈজ্ঞানিকদের নিরলস শ্রচেষ্টা চলত থাকে আরো উন্নাত 
ধরুনর গেলংপ শিব ভন্কা । অবশেষে ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞ 1. 
(00011101৮৬৭ সালে 11507 চ017061881 ও বুনো জাছের 
২5 708-র মিশ্রণ ঘটিয়ে 1017221:06 নামের 7101717. 
1২,১১৩ হট্টিহে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ ১৯১২ সালে 
নেক পরাক্ষা নিরীক্ষার পর 1৮1. ?9001501) নামীয় ডেন মাকের 
এক প্রজননবিদ [২0৫110116 নামক এক গুচ্ছে অনেক বড় জাতের 
(21017100709) হিতে সফল হন। ১০/১৫ বছরের মধ্যেই নতুন 
সঙ্ষর জাতের গুচ্ছ গোলাপের প্রভৃত উন্নতি হয় এবং জনপ্রিয়তাও 
বাছড়। বর্তমানে 11901101 2২০56, 15101108108 [052 এবং 
111171800116/7 01017012এর চাষই বেশি হয় এবং কদরও এর 
বেশি। ওবে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এবং পাহাড়ী এলাকায় জীবনী 
শর্র বেশি হওয়ায় (780) 7010 2৮011001081 এর খুব 
চাহিদা? তয় 

প্রথিবীর সধত্রই গোলাপের কদর খুব বেশি। নানা প্রকার 
আকার-আকৃতি, রঙ, পাঁপড়ীর বিস্তাস এবং সুমিষ্ট গন্ধই এর বাড়তি 


গোলাপ চাষের ভু'চার কথা ১১ 


'সমাদরের অন্যতম কারণ। তাছাড়া গোলাপ, বিশেষত; আধুনিক 
সক্কর জাতের গোলাপ (70110 7. চ101160009 ইত্যাদি । 
বছরের সব সময়ই ফুঙগ দেয়। 

প্রিয়ফুল গোলাপ £ ভারত এবং পৃথিবীর বছু জাঙ্বগায় গল্প, পুরাণ, 
উপাখ্যান, ভাক্কর্ষে-শিলে গোলার উল্লেখ ও নিদর্শন দেখেই জনপ্রিয় 
তার কথা বলা যায়। রোম-নভ্রাট নীরোর আমলে তে! প্রাসাদের 
চারপাশে নিবিড়ভাবে স্থগন্ধি গোলাপের চাষ হোত। মিশরের রাণী 
ক্রিও-পেট্রাও গোলাপের খুব বড় ভক্ত ছিলেন । তিনি যখন মার্ক- 
এ্টনীকে মভ্যর্থনা কলেন তখন প্রাসাদের সধত্র আজামু গোলাপ 
পাপ্ডা ছন্ডানো হয়েছিল। পারস্যের সুগন্ধী বসরাই গোলাপও 
বিশ্বখ্যাত | 

গোল।প-নির্ভর শিল্প ঃ অনেক দেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 
গোলাপ জল এবং আতর তৈরির জন্তও এর চাষ করা হয়। ফ্রান্স, 
গুলগেরিয়া জার্মানী, পারন্থ, মিশক এবং পৃথিবীর আরও বহু দেশ বাদ 
দিয়েও ভারতের উত্তর প্রান্তে উত্তর প্রদেশ ও নিকটবতা এলাকায় 
গোলাপ জল ও আতর তৈরির জন্য এর চাষ হয় এবং কারখানাও 
আছে । কথিত আদ নোগস সম্রাজ্জী নূরজাহানই গোলাপ পাগড়ী 
ধুকে মাতর তৈরির স্ঙ্জ সবপ্রথম মাবিষ্কার করেন । 

জমি নির্বাচনঃ গোলাপ বাগানের স্থান নির্বাচনের উপর 
চাষের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। গুহসংলগ্ন বাগান দক্ষিণ 
অথবা পূবদিকে হওয়া বাঞ্থনীয়, যেখানে কমপক্ষে বেলা -।৩টে পর্যস্ত 
রোদ পায়। গুহের পশ্চিম দিকে বাগান হলেও কোন রকমে গোলাপ 
চাষ করা যাবে। কিন্ত গৃহ সংলগ্ন উত্তর দিকের বাগানে সুফল 
পাওয়ার আশা কম। দ্বিতীয়তঃ বাগানের কাছাকাছি বড় গাছ 
বিশেষকরে নারকেল, তাল গাছ যেন না থাকে, কারণ ছায়ার কথা 
বাদ দিলেও নিকটবর্তা এ সব বড় গাছের শিকড় বাগানের বেশির 
ভাগ সার টেনে খেয়ে নেবে। এমতাবস্থায় গোলাপ বাগানের এক 
বড় গাছপালার মাঝাঙাবি জায়গায় ২৩ ফুট গভীর নালা কেটে 


১২ গোলাপ চাষের হচার কথা 


দিলে ভাল হয়। খোল মাঠে গোলাপ বাগান করলে সাই-বাবলা 
অথবা বুনে জাতের গোলাপ (03189108 ) দিয়ে বেড়া দেয়া একা 
প্রয়োজন | অন্কথায় প্রবল হাওয়ার গাছ ক্ষতিগ্রন্থ হবার সম্ভাবনা । 

কেয়ারী ও বাগানের আকৃতি ঃ দারা মাঠ জুড়ে নক্সাহীন 
এলোমেলো ভাবে গাছ না বসিয়ে নক্সামাফিক কেয়ারী (85 ) 
করে গাছ লাগানই উচিত । এতে ফুল তোলা, বাগান পরিষ্কার করা 
এবং সেচ দেয়া সব দিক থেকেই সুবিধে হবে । বর্ষার আগের ১।৩ মাস 
গোলাপের কেয়ারী তৈরির প্রশস্ত সময়। 

আমার মতে ১৫/১৩৯ ৫/৫$ ফুট মাপের কেযারী তৈরি করে 
প্রতিটায় ১*টির মত গাছ লাগান ভাল । কারণ মোটাসুটি ভাবে 
২২ ফুট দূরদ্ধে গাছ বসাতে হয়। কেয়ারীর চারদিকে ৩ ফুট প্রশস্ত 
রাস্তা রাখতে হবে । বাগানে চলা ফেরার জন্ত সমতল ভূমিতে যেখান 
বষ্টিপাত বেশি এবং জল জমার অবকাশ থাকে সেখানে গোলাপ 
বাগানের উচ্চত] বর্ধার জলস্তর থেকে অন্ততপক্ষে ৩ ফুট বেশি হওয়া 
উচিত। অন্যথায় বর্ষায় গাছের মূল শিকড় পচে যাবার আশংক1 থাকে: 
উপরদ্ত বাগানের চারিদিকে জল নিফাশনের সুব্যবস্থা রাখছে হলে 
অর্থাৎ ৰাগানের মাঝখানটা একটু উচু “ চারিদিকে অল্প ঢাল চেহারার 
অনেকট] কচ্ছপের পিঠের মত বাগান তৈরি করতে হবে | 

জমি তৈরি: পতিত জমিতে গোলাপ চাষ করতে হলে পুরো 
জমিতে লাঙ্গল ( চাষ) দিয়ে বিঘাগ্রাতি ৫ কেজি চুন ছড়িয়ে ২!১ দিন 
পরে পুনরায় চাষ দিতে হবে। জমিতে আগাছা, বিশেষতঃ উলুখ্খড 
থাকলে ট্রাকটর অথবা কোদাল দিয়ে প্রয়োজনবোধে একাধিকবার 
বেশি করে খুড়ে মাটি শুকোবার পর এঁ সব ঘাস ও আগাছা বেছে 
ফেলতে হবে। পরে ২২ ফুট দূরত্বে ১২1২ ফুট গভীর ও চওড়া 
করে গর্ত খু'ড়ে অন্ততঃপক্ষে অর্ধেক মাটি আলাদাভাবে শুকোতে 
হবে। ২।৪ দিন পরে গর্তের মাটি একটু শুকনো হলে গর্ভপ্রতি 
১ ঝুড়ি পুরান গোবর সার, ২০০।২৫০ গ্রাম হাড়ের গুড়ো? ১০০।১৫০ 
গ্রাম সরষে জখবা নিমের খই) ২ চামচ সুপার ফসফেট এবং ২১ 


গেলাপ চাষের ছু'চার কথা ১৩ 


সুঠো কাঠের ছাই মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে জল দিয়ে ভিজিয়ে মাঝে 
মাঝে উলটে পালটে দিতে হবে। 

এই পদ্ধতিতে মাটি তৈরি করলে মাস ছুয়েকের মধ্যেই এ গর্তগুলি 
চারা গাছ/কলম বসবার উপযোগী হবে। সরষের খইলের পরিবর্তে 
নিম খইল বাবহার করলে সঙ্গেস্গেই গাছ লাগান যেতে পাবে। 
কারণ, নিম খইলের ঝাজ সরষের চেয়ে কম। নিম খইলের তিক্ত 
হ্থাদের ভন্ট মাটির নিচে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব কম হয়। আঙ্ঞিত 
মাটি উই ও অন্ঠান্ত পোকা দমনের জন্ত গর্তপ্রতি চা চামচের ২ 
গম৮ অলডিন ৫%% (/81011] 5..) মিশ্রণের সঙ্গে দিয়ে দিন । 

মাটি; ভিন্ন জলবায়ুতে ভিন্ম ধরনের মাটি হলেই চাষের সুবিধা 
হয়। যে জলবামুতে গোলাপ চাষের জঙ্ত যে বিশেষ ধরনের মাটির 
প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে ভা না থাকলে কৃত্রিম রূপে তা তেরি করে 
নিতে হবে। যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে ভারি দো-আশ অর্থাং 
এ'টেল-দো-আশ মাটি ব্যবহার করাই ভাল। কিন্তু নিম্ন পশ্চিম 
বাংলায় যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি সেখানে সরন্ত্র (907005 ) দোঁআশ 
মণ্টি ব্যবহার করুতে হবে । কারণ গে।লাপ গাছ ভিজে বা স্যাতসেতে 
মাটি পছন্দ করে না এবং তুলনামূলকভাবে সরন্ধ দো-আশ মাটি জল 
ধারনের ক্ষমতা কম। 

মাটি তৈরি; মাটি যদি বেশি এটেল বা ভারা হয় তবে তার 
সঙ্গে মোটা বালি, পাতাসার, পোভ।-মাটি, পচা গোবর সার, কাঠের 
হাই এবং চুন মিশিয়ে তাকে স্বাভাবিক পধায়ে নিয়ে আসতে 
হবে। এমনভাৰে মাটি তৈরি করতে হবে যাতে জল শুকিয়ে 
হবার পর মাটিতে ফাটল না ধরে এৰং একটু চাপ দিলেই মাটি গুড়ো 
হয়ে যায়। জল শুকোবার পর যদ্দি দেখা যায় যে মাটিতে ফাটল 
ধরেছে তবে সামান্ত গোবর সার এবং পাতা সার উপরিভাগের ২৩ ইঞ্চি 
গভ্ভীর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় দিলে তা রোধ করা 
যাবে। এতে গাছের শিকড়ে হাওয়া লেগে গাছের ক্ষতি হবার 
কস্তাবন। থাকবে না। 


১৪ গোলাপ চাষের হু চার কথা 


গোলাপ অল্প অধর্মী (4০110) মাটিতে ভাল হয়। যদিও. 
আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় পি. এইচ মান (0. [নু 210০) 
সাড়ে ৫ থেকে নাড়ে ৭ এ গোলাপ চাষ হয়, আমার মতে 0. 
মান ৬ এর উপরে এবং ৭ এর নিচের মাটিতে সধোৎকৃষ্ট গোলাপ 
ছবে। [. [নু মান ৭ নিরপেক্ষ এবং এর উদ্ধমানের মাটি ক্ষারধ্মী 
( /4১1591106 )। ক্ষারধর্মী মাটিতে গাছের বৃদ্ধি সাধারণতঃ ভাল হয় 
না। যেমাটিতে অল্পভাগ খুব বেশি এবং আঠাল সেখানে বর্ষার 
আগে বিষ্বাপ্রতি ৫ কেজি ডলোমাইট চুন প্রয়োগ করলে ভাল 
ফল পাওয়া বাবে । তৰে মাটির জান পরীক্ষার পরই চুনের পরিমাণ 
ঠিক করা উচিত, কারণ বেশি মাত্রায় চুন প্রয়োগে মাটির নিজস্ব কিছু 
উপাদান যা গাছের পক্ষে ভাল তা “ই হয়ে যেতে পারে । এতে গাছ 
চুনক্ষত রোগে নষ্ট হতে পারে । এবং পরোক্ষভাবে গাছের ভাল করতে 
গিয়ে ক্ষতিই করা হবে। 


শুধু বেলে মাটিতে গোলাপ ভাল হয় না। এ ক্ষেত্রে বেলে মাটির 
সঙ্গে প্রয়োজনমণ্ড কাদা মাটি, সবুছ-ার এবং গোবর-সার মিশিয়ে 
নিতে হবে। 


মাটির চরিজ্ঞ বদলাতে 2 ক্ষারণ (/511:2117৩ ) মাটিতে এদো- 
নিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে মাটির ক্ষারত হাস করা যায় । আমার 
মতে বাগানে এমোনিয়া অথবা হবিয়াজাতীয় অজ্ৈব সার প্রয়োগ 
না করে বেশি পরিমাণে গোবর এবং অন্যান্ত জৈবলাপ প্রয়োগ করাই 
ভাল। এছাড়া ক্ষারধমী মাটি,ক স্বাভাবিক করার জন্য অর্থাৎ 
নিরপেক্ষ অথবা অল্পতায় ফিরিয়ে মানবার জঙন্ক অনেক জায়গায় 
কাঠের গুড়ো ব্যবহারের প্রচলনও আছে। আয়রণ চিলেট 
(01821010 71010 00071008179) প্রয়োগ ক্ষারহী মাটির পক্ষে ভাল । 
বেছি পরিমাণ অজৈব-সার বিশেবতঃ এমোনিয়া, ইউরিয়াজাতীয় 
সার প্ররোগে বাগানের মাটির নিজস্ব ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং প্রচুর 
পরিমাণে জৈব-সার প্রয়োগেও তা ফিরে আসে না। লে ক্ষেত্রে 
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বাগানে নতুন মাটি না ফেললে আর আশাতীত ফল পাবার কোনে। 
সম্ভাবনাই থাকবে না। 

সেচ £ গোলাপ গাছে জল দেবার সময় বেশ হিসাখ করে দিতে 
হবে! কারণ এটেল এবং দোআশ নাটিতে সমপরিমাণ জলের 
প্রয়াজন হয় না। মাটি শুকোলেই জল দিতে হবে। তবে বাগানে 
প্রতিদিন জলসেচ না করে কয়েক দিন "অন্তর প্রচুর জলমেচ করাই 
বাঞ্ছনীয়, কারণ গোলাপ প্রত্াহ অল্প জল পছন্দ করে না। গাছে 
যখন কুঁড়ি আসবে এবং ফুল ফুটবে তখন যেন মাটি খটখটে শুকনো 
না হয়। এদিকে নজর না দিলে ফুলের পাপড়ী শুয়ে ই হবার 
সম্ভাবনা থাকে । মনুরূপভাবে দেখতে হবে যে গোলাপ বাগানে যেন 
জল না দাড়ায় এবং জল নক্ষাশনের শ্রবাবস্থা থকে । 

সবুজ সার; নেক বছর একই ৪মিঠে গোলাপ চাষের ফলে 
অনেক সময় গাছের বৃদ্ধি ও ফুলের মানের অবনতি ঘটে (1২০৯ 
9101010ৎ) এবং সার প্রয়োগেও জমির উবরা শক্তির বিশেষ হেরফের 
হয় না এক্ষেত্রে ০১ বছর এ জমিতে শন কিংবা ধরঞ্চের চাষ করে 
বন্ড ফসলসহ জনিতে চাষ দিতে হবে । এসব গাছের পাতা, নরম কাণ্ড 
ইত্যাদি খুব ভাল সবুজ সারের কাজ করে এবং ২১ বছর মাটির উর্বর! 
শরল্কু বাড়াতে খুব সাহায্য করে। এছাড়া ঢালু জমি যেখানে চারিদিক 
থেকে বর্ষায় ধুয়ে জল গড়িয়ে এসে জমা হয়, বার পর এ জায়গায় 
উপরিভাগের ৬ ইঞ্চে পরিনিহ মাটি পুরান গোলাপ বাগানে ফেললে 
পুনরায় এ জমতে গোলাপ চাষ করা যাবে। 

টবে গোলাপ ঢাৰঃ টবে গোলাপ চাষ করঠে ১ শাগ মাটি « 
১ ভাগ পচা গোবর সারের লঙ্গে টনপ্রতি ১ মুঠো হাড়ের ধা, ১ 
মুঠো সরবে/নিন/রেডীর খইল, ১ মুঠো ক'ঠ কফ্লা ও চা! ঠামচের ১ 
চামচ চুন মিশিয়ে নাটি (001110056) চৈরি করতে হবে । এই মিশ্রাণ 
কমকরে ৩ সপ্তাহ ভিজিয়ে ও রোদ খাইয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। দি 
মাটি এটেল হয় তবে কিছু বালি অথবা পাভা-সার মিশিয়ে নিচ্ছে 
হবে। গাছ লাগাবার সময় ( বাগানে এদং টবে) গাছপ্রত্তি ২ চামচ 
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(চা চামচ) স্বপার ফসফেট ব্যবছার করলে ভাল হয়, কারগ হাড়ের 
গুড়ো পচে সার হতে প্রায় ২ মাল লময় নেয়। 


গাছ বসানোর সময় £ সাধারণতঃ আমাদের এখানে অক্টেবিরের 
শেষ থেকে জানুয়ারী পর্ন বাগানে গাছ লাগান হয়। অবশ্য 
ঘরঠোব্র/নকেশেরে গাচ্ছ লাগালে ভাতয়ারীতে ভাল ফুল আশা করা 
যায়। টবে কিজ্ঞ গা ধা কালেই লাগান ভাল । টবের নেচে জল 
নিক্ষাশনের ভাল বাবস্থা রাখলে ব্ধায় গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এছে 
শীতের শুরুতেই ভাল ফুল পায় হাবে। 

প্রথম বছর ৮ ইঞ্চি উবে গাছ রোখে পরে স্থুবিধামাত ১-/১১ 
ইঞ্চি টবে স্বান'শপ্িহ করা ভাল। 

গাচ্ধ বসানার জাদর্শনিয়ম 2 চোখ কলঃনব (1300000 191711) 
গাছ পাগানের গঠ এবং উবে এমনভালে লাগাতে হবে যাতে এলা 
€ চোপের সংমাগস্থল মাটির নাহলে থাকে । জোড় কলমের বেলায় 
জোড়া জায়গার মাঝামাঝি সমতলে রাখলেই ভাল হয়। 

বাগানের মাটি গাছ লাগাবার আগে যেন ভালভ'বে স্কিয়ে 
নেয়া হয়। গাছ সাবার পর 'গাড়ায় ভাল করে জল সেচ এবং 
গাছকে ঝাঝণ্ডীর সাহাযে মান করিমে দেয়া ভাল | ১/৩ দিন প্র 
আবার জ্বল সেচের পর বাগানের গাছে মোটামুটি সপ্তাহ একবার জল 
সেচ করলেই চলবে । টবের পেলায় কিন্তু প্রত্টি গাছের প্রতি দি 
রেখে টের মাটি শাকিয়ে গেলেই জল সচ করত হবে। 


সারপ্রয়োগ £ বার শেছষে অক্োবরানবেষর মাসে গাছের গোড়া 
থেকে চার দিকে ৬৭ ইঞ্চি দূরধ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে মোটামুটি ৯ ইঞ্চির 
নঠ গভীর করে খুঁড়ে সপ্তাহ খানেক ফেল রাখার পর যখন মাটি 
শুকিয়ে যাবে ৫খন গাছপ্রত মাধ কোর্জ হা'ডর গুড়ো, ২৫* গ্রা 
সরষের খইল এবং ১ টব ( ১০ ইঞ্চি ) পচ গোবর-সার প্রয়োগের 
পর চার দিকের মাটি গুড়ো করে গর্ত ভরাট করতে হবে। এর প্রই 
প্রচুর জলসেচের প্রয়োজন হয়। ১৩ দিন পর পুনরায় বেশি করে 
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“জলসেচ প্রয়োজন এবং এরপর গাছের গোড়া ও বাগানের মাটির 
প্রতি লক্ষ্য রেখে মাবে-মাকে প্রয়োজনমত জলসেচ করতে হয় । 

নিম্ন পশ্চিমবাংলায় যেখানৰকার মাটিতে আজ্্রতার ভাগ বেশি 
সেখানে গাছের গোড়ায় ও শিকড়ে রোদ ও শিশির খাওয়াবার এই 
পদ্ধতি খুব কাধকরা বলে জানা যায়। অন্থাত্র কিন্তু এই পদ্ধতির 
প্রচলন নেই ধললেই হয় এবং ক্রমশ; এই প্রথা উঠে যাচ্ছে । তাদের 
মঠে গোড়া খুড়ে ফেলে রাখলে গাছের ক্ষাতই করা হয়। উদ্তর ও 
পণ্চিম ভারতে. এমন কি বিহার সংলগ্ন পাশ্চিমবাংলায় গাছের গোড়। 
ধুড়ে ফেলে না রেখে দাঞ্জিলং কাটার.( 10811৩61178 12071) 
শাধামে সঙ্গে সঙ্গেই সার প্রয়োগ করা হয়। 

ছাটাইএর আগে সতর্কতা ঃ (১) কাচি বা ছুরি যেন খুব 
ধারাল হয়, নচেৎ ডাল থেংলে গিয়ে ডাহ ব্যাক ( [0)90801 ) অথব! 
অন্যান্ত দুরারোগ্য ব্যাধিতে গাছ আক্রান্ত হতে পারে । (৯) ডাল 
কাটার সঙ্গে সঙ্গেহ যেন কাটা জায়গায় র্লাইটক (1311609% ) অথব। 
অন্ট। যেকোন তামা বা দস্তাথটিত ছঞ্রাকনাশক ওষুধ ঘণ করে 
লে তুলিগ সাহায্যে লাগয়ে দেওয়া হয়, অন্যথায় ছত্রাকরোগ 
অথবা ডাল ছেদা করা পোকার 91৩17) 130161 ) আক্রমণে গাছ নষ্ট 
হতে পারে । গ্রামাঞ্চলে অনেকে ছাটাহএর পর কাচা গোবর দিয়ে 
কাটা ডালের অগ্রভাগে প্রলেপ দেয়। (৩) সব সময় গাছের বাইরের 
দিকে মুখ করা চোখের উপর থেকে ছাটলে এবং কেন্দ্রের দিকের 
চোখ ভেঙে দিলে মাঝখানে প্রচুর আলো হাওয়া লাগে এবং গাছের 
আকৃতিও সুন্দর হয়। (8) সবোপরি রোগপ্রস্ত গাছ ছাটাই এর 
পর যেন ছুরি বা কাচি জাধাণু-মুক্ত করে নেয়া হয়| (৫) প্রথম 
বছরে গাছ ছাটখার প্রয়োজন নেই । 

ডালপাল। ছাটাই ঃ হেমভ্তকালে অর্থাৎ ইংরেজী অক্টোবর/ 
নবেম্বর মাসেই আমাদের এখানে বাংলরিক ডাল-ছাটাই ও সার 
প্রয়োগের সময়। মোটাসুটি ছটা কাজহ একসঙ্গে করা হয়। গাছের 
ঠিকমত বৃদ্ধি ও ভাল ফুলের জন্তু ডাল-ছাটাহ এর প্রয়োজন আছে। 


১৮ গোলাপ চাষের হু'চার কথ! 


এছাড়া ভাগ, হর, রোগগ্রন্ত এবং ভেতরের দিকের জটপাকানো ডাল, 
পালা ্াটাক্উএর সময় বাদ দিলে গাছের শাকৃতি সুন্দর হয় এবং গাছ 
আকাধিক বেচপ লম্বা হতে পারে না। 

ছাটাই এর প্রণালী ও সময়ের ব্যাপারে কিন্তু সকলেই একমত 
শন | আনেকে ডাল ছাটাইএর পরে গাছের গোড়া খনন করা এবং 
সার প্রয়োগের পক্ষে । আবার অন্যদের মতে গাছের গোড়া খুঁড়ে 
য়েক দিন ফেলে রেখে মাটি শুকোবার পর সার প্রয়োগ এবং ডাল 
ভাটা উচিত | 

কম ও বেশি ছাটাই; ছাটাইএর পদ্ধঠি নিয়েও আবার 
ধপভর্কের শমবকাশ মাছ । কারক মে বেশি করে ( মিতার টস 
11118 ) ডাল ছটা উচিত । অনেকেই খুব অল ভাটাই (71201 
)10171110)এর পক্ষে মত পোধণ করেন । অবশ্য সাধারণ নিয়ম 
তিলাবে বলি গাছ (৬120796501৮ 1 হাঙ্কাভাবে (15121 
[0101715) এবং তুধল গাছ (15181161 2041]) ) বেশি করে ছাটতে 
(11510 [টারা1171) হবে। এ ছাড়াও বি"ভন্ন প্রজার্খির বেলায় 
বিভিন্ন প্রণালীতে ছাঢাই করা প্রয়োজন । কিছুদিন টচার পর নিজ 
অভিজ্ঞতা থেকেই এসব ঠিক লরে নেওয়া যায় আমার মতে আগের 
বছরের বৃদ্ধির অর্ধেক মাশ রেখে বাকি আদ্ধাশ ছেতে দেওয়াই 
ভাল। (21 1):077116 -এ শ্রেষ্টতর ফুল পাবার সম্ভাবনা উজ্ভ্রল, 
কিস্ত অনেক সময গণ্ছ ক্ষতিগ্রস্ত হয হাতে 

ডাল ছাটাই ও ডাইব্যাক রোগ; যে গাছকে ভাল ফুলের 
আশায় অতিরিক্ত ছাটাই (77910 171017116) করা হয় সেই গাছ- 
গুলোর বেশির ভ'গই ডাইব্যাক অথবা এ লক্ষণযুক্ত রোগের 
প্রাহুর্ভাব বেশি হয়। আমার মনে হয় গাছের শিকড় দিয়ে জল 
পরিশোষণ (40501001017) ও ত্বক এবং পল্লব দিয়ে নিঃসরণের 
(11505151101) অন্ত্রপাত ঠিক না থাকার জন্য এই রোগ হয়। 
গাছের, সাধারণতঃ পত্রাদির (4১6112] 17810) মাধ্যমেই শ্বাস-প্রশ্বাস 
(85517801010) হয় এবং শিকড়ের মাধ্যমে পরিশোধিত জল পত্রাদির 


গোলাপ চাষের ছু চার কথা ১৯. 


ষাধ্যমে বাপ্পীভূত (2৮910186100) বা নিঃসরিত (11805186100) 
হয়। ছাটাই এর সময় মূলতঃ পত্রাদি কাট! পড়ে, সেক্ষেত্রে গোড়া 
খুড়ে ২১ দিন রাখার পর গাছকে খানিকটা! ধাতস্থ করে ছাটাই কর! 
উচিভ। কারণ গোড়া খোঁড়ার সময় পার্্মূল কাটা পড়ে এবং খাস 
অধিগ্রহণ কমে যায়। 

ম্থতরাং কয়েক দিন গাছের চতুদিক খুঁড়ে ফেলে রাখার পর 
ছাটাই করলে প্রিশোষণ ও নিঃসরণের হার নিদিষ্ট থাকবে । এরপর 
গাছে চোখ বেরুলে এবং অথবা নতুন পাতা দেখা দিলে যদি সার 
প্রয়োগ করা যায়, তবে পরিশোষণ (/501001017) ও নিঃসরণের 
(17275017860) অনুপাত (91109) ঠিক থাকবে এবং গাছ 
সহজেই সার গ্রহণ করে বৃদ্ধিঙলাভ করবে । 

কলম বা চার! করার নিয়ম; গোলাপ গাছের চারা/কলম 
৫ রকম পদ্ধতিতে করা যায়। এই পদ্ধতিগুলি হলো (১) চোখ 
কলম (30001179) (২) জোড় কলম, (0510178) (৩) ধাপা 
কলম (].8561178) (8) ডাল বসিয়ে চারা করা (08011108) 
এবং (৫) বীজ থেকে চারা করা (3690111/2)। উল্লিখিত পদ্ধতি- 
গুলির মধ্যে চোখকলম ও জোড় কলমের প্রচলনই আমাদের এখানে 
বেশি । তুলনামূলক ভাবে চোখ-কলমের উৎপাদন বাড়ছে কারণ 
এই পদ্ধতিতে একটি ডাল থেকে অনেক চারা উৎপাদন করা যায়। 
ভারতের অন্টান্ত প্রান্তে যেখানে গোলাপ-চাষ হয় সেখানে অবশ্থয 
অনেক আগে থেকেই চোখ কলমের চাহিদা ও প্রচলন বেশি ' 

চোখ-কলম অথবা জোড়-কলম তৈরির জন্ত জংলি বা বুনে 
গোলাপের কাটিংএর প্রয়োজন হয়। বুনো-গোলাপ এখানে এলা 
(018901018) নামেই পরিচিত । এগুলি অতি সহজেই এবং বিন' 
যত্বেই বাড়তে পারে এবং সহজে মরে না, কাজেই যে সব জাতের গাছ 
ক্ষীণজীবী সেগুলি এই এলার মাধ্যেমেই বাড়ান হয় এবং বেঁচে থাকে। 
ধার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গাছ করেন বা যদি কোন সখের চাষীর বড় 
বাগানের জন্ প্রচুর গাছের প্রয়োজন হয় তারা সাধারণতঃ এই বুনে! 


৯৯ গোলাপ চাষের ছ'চার কথা 


গোলাপের বেড়া ব্যবার করেন । এতে খুব সামান্ত ব্যয়ে বাগানের 
বেড়াও হয় এবং নিজের গরয়োজনে ইচ্ছামত চার! (919০ ) তৈরি 
করা যায়। গ্মনেক প্রজাতির বুনো গোলাপের মাধ্যমে কলম করা 
হয়। "হবে আমাদের দেশে এডওয়ার্ড (120%/210) এবং রোজা 
মালটিক্লোরার 1 [058 1৬101010014 ) ব্যবহারই বেশি । গোলাপ 
বিশেষজ্জ্ররা রোজ! ইতিয়ার অডোরটা জাত রুটস্টক হিসাবে ব্যবহার 
করছেন। 

কাটিং তৈরির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে বুনো গোলাপের ডাল 
যেন খুব পুরানো বা নতুন (কচি) নাহয়। পরিপক (11900060 ) 
সবুজ ডালেই আদর্শ চারা তৈরি এবং এর মাধামেই (১০০1 91০01) 
ভাল কলম/চারা করা হয়ে থাকে । বুনো অথবা এল গোলাপের 
ডাল গাটের নিচে তেরছাভাবে ৭/৮ ইঞ্চি লম্বা! করে কেটে খানিকটা 
হেলিয়ে লাগালে মাস খানেকের মধোই শিকড গজিয়ে চারা বাড়তে 
শুরু করবে। বাগানের মাটি হালকা! করে তৈরি করে দেড়/এক ইঞ্চি 
গভীরে ডাল (09411118 ) পাশাপাশি পুততে হবে এবং এর দূরদ্ধ 
২।১ ইঞ্চি হলেই চলবে । এমন জায়গা বেছে নিতে হবে খুব বেশি 
রোদ না লাগে। ৩৮ ঘণ্টা রোদ পেলেই চলবে, তবে স্যাৎসেতে 
জায়গা যেন না হয়। শিকড় গজাবার পর এই এল গাছের চারা খুব 
যত্বে মাটি থেকে তুলে অঞ্প ভিজে মাটির সাহায্যে শিকড়ের চারদিকে 
বল অথব! গুল করে ২ দিন ঠাণ্ডা জায়গায় বিশ্রাম দিতে হয়। এ 
সময় অবশ্য গ্রয়োজনমত একটু জলের ছিটে দিতে হবে । এই চারা 
গাাক এরপর গাদা হাপডে (015019 360) গায়ে গায়ে 
লাগিরে রাখলেই মাস খানেকের মধ্যে গুল লা বল ফেটে চারদিক 
থেকে শিকড় বেরুছে শুরু করবে । তখনই এই চারাগুলি চোখ কলম 
বা জোড় কলমের মাধাম হিসাবে ব্যবহার করা ভাল । 

১। জোড় কলম; (018100175 ) ; এই কলম তৈরির ১৫।২* 
দিন আগে গাছে সার প্রয়োগ করলে ভাল হয়। ুল গাছকে 
€ 0091061 0190) কাত করে পেলার লাহাব্যে এমন ভাবে স্থাপন 


গোলপ চাষের হ'চার কথা ২১. 


করতে হবে যাতে এলা গোলাপের বেটে চারার সঙ্গে পছন্দমত ডালের 
সংষোগ ঘটান যায়। এর পর নিধাচিত ডালের এবং এলার কাণ্ডের 
অর্ধেক অংশ ধারালো ছুরির সাহাযো (3000106-10016 ) কেটে 
নিতে হবে। দেড় ইঞ্চি মত লম্বা করে কাটলেই চলবে । এই 
পদ্ধতিতে কলম করার জন্য মূল গাছ এবং এলার সমান মোটা ডাল 
প্রয়োজন। এবার ছুটি গাছের কাটা অংশ ভালভাবে যুক্ত করে 
বসিয়ে পাটের দড়ি অথব! স্ৃতোর সাহাষ্যে শত্ব করে বেঁধে দিতে 
হবে। অনেকে এই জোড়া জায়গার চারদিকে মোমের সাহাযো 
আটকে দেয় যাতে সূর্যের তাপ এবং জল ন] লাগে। 

আমাদের এখানে প্রায় ১ মাসেই জোড় কলম তৈরি হয়। ঠাণ্ড 
জায়গায় একটু ৰেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। জোড়ার জায়গা একটু 
স্বীত হলেই বোঝ! যাবে যে কলম তৈরি হয়ে গেছে । এরপর ভাল- 
ভাবে দেখে নিয়ে মূল গাছের ডাল জোড়ার খুব কাছেই কেটে দিতে 
হবে। ২।১ দিনের মধ্যেই খুব যড়ে গুল সমেত গাছ তুলে নিতে হবে । 
যদি তোলার সময় কোন গাছের গুল ভেঙে যায়, তবে একটু ভিজে 
মাটি দিয়ে পুনরায় গুল করে নিচ্ছে হবে। ২1৪ দিন এই চার! গাছ- 
গুলিকে একটু ঠাণ্ডায় বা স্যাংসেতে জায়গায় রেখে বিশ্রাম দিয়ে পরে 
নিধাচিত স্থানে (05615 360 )-এ বসাতে হবে । এ হাপড়ে কম 
করে মাস খানেক রেখে পরে বাগানে বা টবে স্থানাস্তরিত করঙ্গে চারা 
গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা কম হয়। এই হাপড় (01567 
36 ) থেকে পরের বছরেও কলম স্থানাস্তরিত করা যায়। গাছ 
লাগাবার আগে পাতা ঝরিয়ে নেয়া ভাল। শ্বীতকালেই ভাল, তবে 
বর্ধায়ও জোড় কলম করা যায়। 

২। চোখ কলম (73000176 ); চোখ কলম তৈরির জঙ্ক 
বুনো গোলাপ বা এলার কাটিংএর ছাল মাটির নিকটতম ভাল যেকোন 
জায়গায় ইংরেজী টি আকৃতিতে ( ঘ. 9১826 ) চিরে নিয়ে মূল গাছের 
(80006 71810) চোখ (8900) ছালমমেত আধ থেকে ১ 
ইঞ্চির মধ্যে স্থাপন করে পলিখিনের ফিতের সাহায্যে বেঁধে 
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( 887088০ ) দিতে হয়। আগে চোখ গাটের উপর বলান হত 
এব সৃতো ও পাটের সাহায্যে বাধা হত, কিন্তু এখন বেশির ভাগ 
চাষীই এ নিয়ম মানেন না। ১৫ দিনের ব্যবধানেই চোখের বুদ্ধি শুরু 
হয়। 'তবে কোন কোন গাছ সময় বেশিও নেয়। এলার মাথা চোখ 
লাগাবার পরই কেটে দিতে হয়। তারপর (গাছ ) চোখ বাড়তে 
থাকলে আস্তে-আস্তে আরও কমাতে হৰে এবং কলম তৈরি হবার পর 
যখন চ্ঠোলা হবে তখন এঙ্গার চোখের জোড়ার উপরের অংশ কেটে 
দিতে হবে। চোখ বেরোবার ২ মাস পরে কলম ভোলা চলে, তবে 
একবার ফুঙ্গ ফুটে যাবার পর (4১061119101119 ) তোলাই ভাল, 
এরপর ০৩ দিন এষ্ট চারা গাছগুলিতে বিশ্রাম দিয়ে জোড় কলমের 
গ্ঞায় হাপড়ে বসাতে হবে । 

* বছরে বার ছুই আমাদের এখানে চারা উৎপাদন করা যায়। 
সাধারণতঃ নবেম্বর মাস থেকে শুরু করে এগ্প্রল মাসের গ্রাথম দিক 
পধন্ত এখানে কলম করা হয়, তবে নবেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীই প্রশস্ত 
সময়। শীতের শেষে কলম বাধলে গাছে সক্কাল বিকেলে ঝাঝরীর 
সাহাযো জল প্রয়োগ করা উচিঠ। বধাম়ণ্ড চোখ-কলম করা চলে, 
$বে ভাল চোখ পাওয়া মুস্ধল। 

৩। ধাপ-কলম 2 (1951-11)9) £ গোলাপ গাছের ডালকে মাটিতে 
,হলিয়ে শুইয়ে কাণ্ডের অর্ধেকটা কেটে বা চিরে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে 
টি চাপা দিয়ে কোন ভারী জিনিষ দিয়ে গাছকে চাঁপা দ্বিলে ব' 
আটকিয়ে রাখলে ১ দেড় মাসর মধ্যেই শিকড় গজাবে। খন 
শিকড়ের (নিচে কেটে মূল গাছ থেকে পৃথক করে নিতে হয়। এরজন্য 
আর বুনো গোলাপের চারার প্রয়োজন হয় না। বসস্ত ধতু থেকে 
বার আগে পযস্তই ধাপ-কলম করার তাল সময়। 

১। ডাল বঙিয়ে চারা তৈরি £ (00160); যেসব জাতের 
শা আমাদের এখানের জলবাঘুতে সন্থ হয়ে গেছে কেবল এসব 
গ্লাঞছের ডালেই এইভাবে চারা করা সম্ভব । ৮1১, ইঞ্চি করে পদ্ধিপক 
€( 819001৩0 ) অথচ সবুজ ডালকে তেরছাভাবে ধারালে। ছুরি দিয়ে 
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“কেটে হ্থান্কা মাটিতে হেলিয়ে লাগালেই শিকড় গজাতে গুরু করবে। 
এতে 90186 বা 16018065 নামের হরমোন পাউডার ব্যবহার 
ক্.ল ভাল হয়। এই হরমোন দ্রুত শিকড় গজাবার সহায়ক। 
অক্টোৰর-নবেশ্বর মাসহ এজন প্রশস্ত সময়। 

৫। বীজ থেকে গাছ করা 3 (99601170 ); ফুল ঝরে যাবার 
পর উট কেটে না দিল অনেক সময় বীজ হয় এবং দেখতে অনেকটা 
ছোট ফলের মত । এই বাড পরিপক্ক হবার পর হান্কা মাটি ও পাতা 
স'রের মিশ্রণে চ্যাপটা টবে 1১০৩৫ 1৮8।)) চারা করা যায়। সাধারণ 
চাবরা কেউই এই পদ্ধছিতে চারা করেন পা। হবে নতুন জাঙের 
চা:; উৎপাদনের জন্তা গ্রজননবিদদা এক ফুলের নু অন্ত ফুলের রেণুর 
সঙ্গে সংযোগ (পরাগ মিলন ) ঘটিয়ে সেই বীজ থেকে এই পছ্তিতে 
পু উগপাদন কুরেন। 





গোলাপের রোগ-পোকা 5 অন্ত ফুলের ঠলনায় চন্দ্রমল্লিকা ও 
“গোলাপ গাছে পোকামাকড়ের উপদ্রব এবং রোগের আক্রমণ একটু 
কেশি , এখানকার মাবহাওয়া সা তসেতে হওয়ায় রোগ ও পোকার 
প্রাহভাবগ অন্ত রাজ্যের তুলনায় বোশ। রোগের মধ্যে স্পর্শক্রানক 
ও ছত্রাকের 'আক্রমণই বেশি । এদের হাঠ থেকে গাছ ও ফুলকে 
রক্ষ। করার জন্ সবদা সঙ্জাগ থাকতে হবে এবং গাছ যাতে আক্রান্ত 
না হয় বা রোগ পোকায় ৰেশি ক্ষতি করতে না পারে, সেদিকে প্রথর 
ৃষ্টি দিতে হবে । ইংরেজী প্রবাদ 405৬0101101 15 051101 (1081) 
0019 এবং ১ 30100 10 01006 5895 1116” মেনে চলাই বিজ্ঞের 
কাজ হবে। যেসকল রোগে ও পোকায় গাছ আক্রান্ত হয় নিচে 
তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা বরা হলঃ 
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ডাইব্যাক বা ভাল গুকান রোগ £ (1016 06801): এবং কাণ্ড 
কাট! রোগ (51017) 01801.) সাধারণতঃ উপর দিক থেকে ডাল 
গুকিয়ে নিচে নামতে পুর করে। সঙ্গে সঙ্গে বাবস্থা অবলম্বন না 
করলে গাছটি ক্ছু দিনের মধো মারা যায়। বর্ধার পর, বিশেষ 
ডাল-ছাটাইয়ের পরেই এর আক্রমণ বেশি হয়। অপুষ্টি অর্থাৎ মাটির 
উৎ্পাদনক্ষমতা নিঃশেষিত হওয়ায় গাছের জাবনীশক্তি হাস, ডাল 
ছেদ করা পোকার আক্রমণ, ভোতা ছুরি-কাচির ব্যবহারে ডাল 
খেংলে যাওয়া, ঠিকমত জলসেচ না করা, শুকিয়ে যাওয়া ফুল না কাটা 
ইতাদি বিভিন্ন কারণে এই রোগ হতে পারে । এর প্রতিকারের জঙ্ত 
সবপ্রথমে মরা ডালসহ অন্বাভাবিক রংয়ের ডাল পুরো কেটে ফেলে 
এ জায়গায় বাইটক। (31100), ক্যাপটান ( 0800191 ) ফাইটোলান, 
মাইকপ অথবা অন্ত কোন তামা বা দক্তা ঘটিত ছত্রকনাশক লাগাতে 
হইবে। গাছের কেন্দ্স্থলের জটপাকান এ শুকনো ডালপাল] কেটে 
আলো-হাখ্য়ীর বাবস্থা, বিবেচনা করে জঙ্সেচ ও নিক্ষাশনের ব্যবস্থা 
এবং ছত্রীকনাশক প্রয়োগ করা উচিত । এছ্রাড়াও বোলতা বা অন্য 
ডাল ছেদা করা পোকা যাতে না বাসা করতে পারে এবং ছাটাইয়ের 
সময় ধারাল কীচির অভাবে ডাল থেংলে না যায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে 
হবে। সারা বাগানে তামা, দস্তা অথবা গন্ধক মিশ্রিত ছত্রাকনাশক 
নুলকল, কোসান ইতাদি প্রয়োগ করা উচিত। বধাকালে বোরো 
মিকচার ( 3010698 111:0016) ব্যবহার করলে ছত্রাকের আক্রমণ 
খুব কম হয়। আক্রান্ত ডালপালা! গর্ত করে পুতে বা পুড়িয়ে ফেল! 
উচিত ৷ 

ভালে ভাষার স্যায়কালোদাগ পড়া রোগ; ( 916] 
31181) ): এটি ছত্রাক ঘটিত রোগ প্রায় ডাইব্যাক রোগের মত। 
প্রথমে ডালে তাআভ অথব! কালচে দাগ হয় এবং ক্রমে ক্রমে ভালটি 
শুকিয়ে যায়। পুরানে। ডালেই এর বেশি আক্রমণ হয়। প্রতিকারের 


পদ্ধতি ডাইব্যাকের মত । 
পাতায় কালে ছা পড়া £ (81801 97০1): এটিও ছত্রাকথটিত 
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রোগ (। পাতার উভয়ছিকে ছোট ছোট বাদামী কালো! দাগ ক্রমশঃ 
বড় গোলাক়তি দাগে পরিণত হয় এবং অবশেষে পাতা বরে গাছ 
শ্ীহীন হয়ে পড়ে। বধার শেষে স্যাংসেতে আবহাওয়ায় এর 
আক্রমণ বেশি । পাতার উন্ভয় দিকে ও গাছের চতুপিকে কয়েকবার 
ক্যাপটান, ব্লাইটকা, বোর্দে! মিশ্রণ বা অন্ত কোন তামাঘটিত ছত্রাক- 
নাশক প্রয়োগে ভাল কল পাওয়া যায়। আক্রান্ত পাতা পুড়িয়ে ফেল। 
উচিত। 

ছাতাপড়া বোগ 2 (৮০৮06 ৮1106) ; এটিও ছত্রাকঘটিত 
রোগ । গাছের কচি পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাঠার উপর ফোক্কার 
মত হয় । ক্রেমে জিমে কচি পাতায় নতুন কুঁড়ির অগ্রভাগে পটটডারের 
ম্যায় সাদা ডোর আবরণ পড়ে এবং ফুল নষ্ট হয়ে যায়। অনেক 
সময় পাপড়া বিবর্ণ ও খবকায় হয় এবং অবশেষে মরে যায়। পাতার 
উপর অনেক সময় কালো দাগও দেখা যায়। ছায়ায় এর আক্রমণ 
বেশি । গন্ধক খাড়া (98101700850) গুয়োগে এ রোগকে 
আয়ুন্ধে আনা যার। 

মরচে ধর। রোগ 5 (051 [90155256 ) £ পাতায় হলদে থেকে 
কালচে কুদ্কুড়ির মত হয় এবং ক্রমশহং কৌটা, ডালপালা ও কাণ্ডে 
ছড়িয়ে পড়ে । গরমেই এর আক্রমণ বেশি হয়। [016৩ এবং 
গন্ধকের মিশ্রণ প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

আশ পোকার আক্রমণ £ (90816 )£ এই পোকাঞগ্চলি দেখতে 
অনেকটা লালচে বাদামী রঙের আশযুক্ত মোমের মত | আমাদের 
এখানে আগষ্ট-সেপ্টম্বরেঠ এর আক্রমণ বেশি হয়। এরা ভায়ার 
শ্াছই বেশি পছন্দ করে। কচি ও কোমল ডাল-পালা 'শাক্রাস্থ তয়ে 
ক্ষতবিক্ষত হয় এবং বস হোগীর মত বিকৃত কূপ ধারণ করে। এই 
পোঁক প্রথমে গাছের কচি ডালে আস্তানা গাছে করনে জমে বিতিত 
ভঙ্গে বিস্তারলভ করে এব রস শোবণ করে গাছন্সে মেরে ফেলে। 
পোকাগুলল শৈশবে কাছাকাছি গাছে বিস্তারজাভ করে, কিক সাহা! 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ চলাফেরার গতি বন্ধ হয়ে যায় জার্জনা (ছা) 


্ 
না 


তু শোলাপ চাষের হ'চার কথা 


ভূলির নাহ্ায্যে একটু বেশি মাত্রায় ( 0000052118650 0০56 ) ফ্গি- 
ডল (£011001) অথব! ফরিতিয়ান (60911110190) জোরে ঘসে প্রয়োগ 
করলেই এর উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে । এছাড়া মাটিতে 
একটু 1816০ প্রয়োগ করাও ভাল । মেখিলেটেড স্পিরিট (17%৩- 
(18)138060 51111) দিয়ে গাছের (কাণ্ডের ও ডালপালার ) গা ঘসে 
পরিদ্কার করে পরে ঢ0119091 অথবা এজ্জাতীয় ওষুধ প্রয়োগে ব্যন্ 
কম হবে! 

উই পোকার উপদ্রব: উই পোকার ( ৬7171164105) £ 
আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা) করার জন্য নাটিতে ১1011 5% অথবা! 
[),100-], 10%, ব! 8.7.0, 1012 মেশাতে হবে এবং গাছের কাজে 
পোকা লাগলে তুলির সাহায্যে ঘসে 78716০ প্রয়োগ করতে হবে। 
গাছ জাগাধার সময় মাটিতে প্রথমেই ওষুধ প্রয়োগ করসে সহজেই 
এদের হাঞ্জ পেকে রেহাই পাওয়া যাষ়। 

গুবরে পোকা 2 (01086 36810165 ): দেখতে আনেকটা কাটী- 
হীন লম্বা শুয়ো পোকার মত । ব্ধায় এবং গার পরেও এদের উপদ্রব 
থাকে । লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মাঝেমাঝে বেমানান বা 
অন্বাভাবিকভাবে গাছের পাতা কাটছে অথবা ছেদা করে দিচ্ছে এবং 
যার ফলে পরবভীকা'ল পাতা ঝরে যায়। সাধারণতঃ রাত্রে এই 
পোক্চার আক্রমণ চলে। মাটিতে এরা ডিমও পাড়ে। মাটিতে 
£৯10107 5৮ এবং গাছের পাতায় ২% 100০1 প্রয়োগ করলেই 
সুফল পাওয়া যায়। অন্ত ওষুধ প্রয়োগেও কাজ হয়। 

গাছের উকুন বা জাব পোকা! £ (/৯1)135 )$ শীতকালে যখন 
ঘন কুপাশ! হয় এবং আকাশ মেঘলা থাকে, তখন এর আক্রমণ খুব 
বেশি হয়। চক্গমল্লিকাতেও এর উপদ্রব খুব বেশ্ি। পোকার রঙ 
অনেকটা খালচে সবুজ । কচিপাতা, ডাল এবং কুঁড়ির উপর দলবেঁধে 
আক্রমণ চালায় এবং রস শুষে নেয়। ফলে গাছটি ভছুবল হয় এবং 
ফুলও খারাপ হয়ে যায়। যে কোন কীটনাশক ওযুধেই এর! 
মারা পড়ে। 


গোলাপ চাষের ছু'চার কথ! ২৭ 


লাল আকড়স। £ (২6০ 91001): বর্ধাকাল বাদ দিয়ে প্রায় 
সব সময়ে এদের আক্রমণ হয়। বেশির ভাগ সময়েই এর! পাতার 
নিচে আশ্রয় নেয়। খালি চোখে সব সমব দেখা যায় না। গাছের 
পাতার রস শুষ নেয় । কোরোফিলের অভাবে পাশ্তার অবস্থা যেবপ 
হয় গাছের পাতা 'অনেকটা এরূপ ধারণ করে। অর্থাৎ পাতার 
রও সাদাটে বা খানিকটা হলুদ হয় এবং অনেক সময় পাতা কুকডেও 
যায়। খুব তাড়াতাড়ি ওষুধ প্রয়োগ না করলে গাছ ও ফুল উতয়ই 
নষ্ট হবে । এরা ক্রমশঃ পাশাপাশি গাঙে বিস্তারলাভ কংর। 
নরেশটান (71017165121 ) প্রয়োগে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

_ অন্যান্য পোকা £ এছাড়াও গোলাপ গাছে খুব ছোটি কালচে 
সবুজ রডের কাচ পোকা (71111)5 ), ছোট ফড়িং (1255849 ), গাছ 
ফুটে! করা বোলতা (1012601 ৮/৪০ ), সরু কেঁচো (261৬0) 
প্রভৃতি অনেক পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়। ১০১৫ দিন অন্তর 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছত্রাক-নাশক এবং কীট-নাশক ওষুধ প্রয়োগ কবলে 
গাছ আক্রান্ত হবে নাঁ। যদি কখনও পোকা এবং রোগের আগ্রমণ 
হয় ততক্ষপাৎ ওষুধ প্রয়োগে এদের ধংস করতে হবে। আক্কাস্ক 
গাছের ভাল, পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে বা পুড়িয়ে ফেল 
উচিত। এতে রোগ সংক্রামিত হতে পারে না । নির্দেশাবলী না এড 
বেশি মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগে নানাপ্রকার বিপন্তি ঘটে এবং এতে গাছের 
পাতা ও কুঁডিতে পোড়া দাগ দেখা যায়। কাজেই ওষুধ প্রয়োগের 
আগে ভালভাবে নির্দেশাবলী পড়ে এবং অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়ে 
অগ্রলর হওয়া! উচিত। 


সংযোধীন 
মার্টি তৈরি ও সার প্রয়োগ 


ক্ষারধমী (/১102117) মাটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার জন্য 
0%085487 (02101077 50100108010 ) প্রয়োগেও ভাল কান হয়। 

ডাল ছাটাই ও বাংসরিক সার প্রয়োগের সময় গোবর, হাড়ের 
গুঁড়ো ও খইলের সঙ্ষে গাছ প্রতি ১৫।৩* গ্রাম ব্রামিল। ৫০ গ্রাম 
ট্রেরামিল ১০:১৫ দিন পচিয়ে বাধহার করলে খুব ভাল ফল পাওয়' 
যায় । কারণ এক অনেক রুকন 10100 01617060101 80 
01617716171 থান 1 অনেকে ছাড়াই এর পরে মুরগীর অথবা পায়ার 
বা সার বাক্তাব করেন এই সার পচিয়ে *রল অবস্থায় 


৮ 


করাই ভাল, ১৮২ আহাধক বাজে চা ঞুজ্ হতে পাদে। 
ছাটাইয়ের পরে নুন ডাল একটি কেড় উগলে এবং কুঁড়ি ধগার 
উপক্রম হজ্জে গাছ প্রত চা চামচের ১৩ চামচ সুপার ফস্ফেট, ৯ 
চামচ সালফেট আব পটাশ, ১ চাস ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ১ চামচ 
ফোরাস সালফেট ও 8 চাম্ বোরাক্স বাবহার বরলে সংখায় আরো 
বেশি ও বড আকারের ফুল পাওয়া যাবে এবং ফুলের সঠিক রঙ হবে 
টবের গাছে সারের পরিমাণ বাগানের গাচ্ছের অধেক হবে। 
গোলাপ গাঞ্ছের সব সময়ই মাটি খুড়ে সার প্রয়োগ করে চাপা 
দেয়া বিধ্য়ু। মাটির উপরিভাগের সার প্রয়োগ করলে রোগ ও 
পোকার আনম বোশ হয় এবং আগাছা জল্মার ৷ সার প্রয়োগের 
আগে মাটি যেন গহিনাণ মহ শুকানো ছাতক | অশ্ভাধিক গরছে ও 
বধায় সার গু য়াস বশেষাতি বাসাহ নিক সার প্রজোগে উপকারের চেয়ে 
অপকারই বেস হয়। 
গোলাপ চাহাদন অবঠতি, ডাহা পিছু ভাল জনপ্রিয় এইচ টি 
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ভাতের গোলাপের শাম এই চে 


ও বাগান সাজা মু ধা হতে 
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লেখক পরিচিতি £ স্থভাগ গ্ুহনিয়োগী একজন পুষ্প-বিশেষজ্জ। গত 
২*।২৫ বছর ধরে তিনি ভাতেকলমে ফুল চাষ করে বন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন । 
ফুল চর্ঠার বিভিন্ন সোসাইটি বা সংস্থার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে বুক্ধ। বাঙ্বধর্মী 
'মারিক স্ুতাষবাবু ফুলগাধীদের একজন পরষ বন্ধু ও পরাহর্শদাতা | 





জয় কথায় গোলাপ-চাষ 
অজিত দেওয়ান 








গোলাপ গাছ ভালভাবে করতে হলে প্রথমেই ছুটি বিষয়ের ওপর 
সর্বাপেক্ষা দৃহি দিতে হবে । (১) গোলাপ চাষের জদি ব্ধাকালে 
পুকুরের জল যতটা ওঠে ক] থেকে অন্তত এক হাত উচু ভাঙা জঙ্গি 
দরকার (১) গোলাপ বাগানের চারপাশে যেন খুব ঝড় গাছ ন" 
থাকে এবং কাল থেকে বেলা ১ট ৩টা! পর্যস্ত যেন পধান্ত রোদ এ 
জায়গায় পড়ে! 

মাটি ও চাষের সময় £ দোঞ্াশ বেলে কা একটু এটেল-ভাব 
মাটিতে গোলাপ গাছ খুব ভালভাবে বান্ডে। আদাদের দেশে গোলাপ 
গাছ বসাবার শ্রেষ্ঠ সময় হল আশ্বিন থেকে শাগ্রহায়ণ মাস! গ্রম 
কালে বা খুব বার সময় গোলাপ চারা বসান উচিত না। 

জমি ও মাটি তৈরি: গোলাপের ভমি সাধারণ জমি থেকে 
কমপক্ষে একহাত উচু হতে হবে| এজন্য অন্বস্থান থেকে মাটি এনে 
এ জায়গা উচু করতে হবে । সাধারণতঃ মাঠের কা বাগানের দৌয়াশ 
মাটিই এই জমি উচু করতে ব্যবহার কর উচিত । পুকুর কাটা পাক 
মাটি দিয়ে এ জমি কখনও ভরাট করা উচিত না। পাঁকমাটি 
ববহার করতে হলে ৩1 ৬ মাস থেকে ১ বছর অন্থত্র রেখে রোদ জল 
খাযিয়ে পরে তা গুড়ো করে গোলাপ গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত । 

জমি তৈরি করার সময় ১ কাঠা অর্থাৎ ১৩» ২০ হাত পরিমিত 
জমিতে অন্ত: ২ গাড়ি গোবর মাটি, আধ গাড়ি পাতাসার এবং ৩* 
কেজি হাড় গুড়ো অথবা ২ গ্যালন বা৯ লিটার জল ধরে বা ১২ 
ইঞ্চি টবের ৩* টব পীকমাটি গুড়ো করে দিতে হবে। এরকম 
এক কাঠা জমিতে সাধারণতঃ ১** থেকে ১২০টি পর্যস্ত গোলাপ পাচ 
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বসান হেতে পারে । এই জমিতে ২ হাত অন্তর সারি তৈরি করে 
প্রতি সারিতে দেড় হাত অস্তর বা সওয়! হাত অন্তর একটি করে গাছ 
বসাতে হবে । বর্ধার আগে মাটি ঠিক করে নিতে হবে এবং বর্ধা শে 
হলে বা আশ্বিন-কাতিক মাসে ভাল জাতের সতেজ ও রোগ-শৃষ্ 
শ্গোলাপ চারা বসাতে হবে। 

সার প্রয়োগ £ গাছ বসাবার পর প্রথম ছুমাস এ জমিতে কোন 
সার দেওয়া চলবে না। ছুমাল পরে গাছ যদি ভাল নতুন ডাল ছাড়ে 
এবং এঁসব ভালে কুঁড়ি দেখা যায় তবে প্রতি গাছের গোড়ায় 
&০ গ্রাম করে সরষে বা ব্রেডীর খইল গুড়া করে দিতে হবে । ১৫২০ 
দিন পরে প্রাত :৫ দিন অন্তর তরল-পার গাছে দেওয়া উচিত । 

তরল সার তরলসার তৈরির নিয়ম; প্রতি ৪ গ্যালন বা 
১৮ লিটার (১ কেরোসিন টিন) জলে ১ কেজি সরবের খইল এবং 
১১ ইঞ্চি টবের এক টব টাটকা গোন্র ভিজিয়ে নিতে হবে। ৬৭ 
দিন ভেজাবার পর এরসক্ষে আরও ১৬ গাালন বা ৭ লিটার (৯ টিন) 
জল মিশিয়ে তা ১ কাঠার সমস্ত গাছে অর্থাৎ ১২০টি গাছে দেওয়া 
যাবে । প্রথম বছর এই তরল সার তাদ বার ব্যবহার করতে হবে। 
অন্য কোন সার আর দেওয়া উচিত নয়। 

জলঙসেচ ঃ গরুমকালে প্রতি সপ্তাহে একনার করে চাগা গাছ 
অর্থাৎ গোটা জগি জল দিয়ে ভিজিয়ে দিন। ৩1১ দিন পরে মাটি 
খুঁড়ে দিয়ে ভাতে ২1৩ দিন হাওয়া ও রোদ খাওয়াতে হবে। পরে 
কাবার ঢালা জল দিতে হবে। বর্ধার সময় যাতে গাছের গোড়ায় 
জল না] দাঁড়ায় সেদিকে খুব নঙ্জর দিতে হবে। প্রয়োজন হলে অন্য 
জায়গা থেকে মাটি এনে গাছের গোড়ায় দিয়ে উচু করে দিতে হবে। 
বর্ষার সময় আমাদের দেশের গোলাপ গাছে ডাইব্যক, ভূলে ও 
মিজডিউ রোগের আক্রমণ হয়। প্রতিকারের জন্ক রোগর, তারা ৯৯, 
মে্টাসিসটকস, একা লাকন, ম্যালাধিয়ন, থায়োডান, থায়নেল ইত্যাদি 
ফীটনাশক এবং ফাইটোলন, বলাইটকলস, ডাইখেন এম-৪৫, বোর্দো মিআ্রণ 
ইত্যাদি রোগনাশক ওষুধ এর যে কোন একটি ব্যবহার করতে হবে । 


৩৭. অন কথার গো খাশিকার 


ভাঙ্গ হাটা ঠ বর্ছা গন আন্বিন বা কফাঠিক মাসে গোঙগাণ, 
গাছ ছেটে দেবার নিয়ম । এখন যে সকল গেলাপ গাছ আমরা! 
করি তার অধিকাংশই হাইক্রিড টি বা ফ্লোরিবাণ্ড জাতীয় । এসব 
গাছের প্রতিটি ডাল এক থেকে দেড় ফুট মত রেখে কাটতে হবে। 
যে গাছ বেশি ছধল ঠাকে বেশি করে ছাটতে হবে । আর যে শাছ 
বেশি তেঞ্জী তাকে হাক্ধাভাবে ছাঢটতে হবে। গাছ ছাটবার পর 
গাছের গোড়া থেকে চার পাশের মাটি কিছুটা বের করে ফেলে দিতে 
হবে। এ মাটি এমনভাবে বের করতে হবে যেন তাতে ১২ ইঞ্চি 
টবের ১ টব নতুন মাটি ধরে যায়। 


এই এক টবু মাটি এমনভাবে তৈরু করবেন যাতে আধ টব 
পুরাঠন গোবর নাটি ১/৮ টব পাতা সার, ২০০ গ্রাম সরষের অথবা 
রেড়ীর খইঙ্গ এ৭ং ১০* গ্রাম হাড় গুড়ো বা ৫০ গ্রাম সিংয়ের কুচো 
অথবা ৫* গ্রাম সুপার ফসফেট থাকে | এই আটি গাছে দেবার ২ 
মাস আগে মিশিয়ে তৈরি করতে হবে এবং গাছ ছাটবার পরই 
আশ্বিন মাসের শেষে বা কাতিক মাসের প্রথমেহ গোড়ায় মাটি তুলে 
এই মাটি দিতে হবে। বার প্রকোপ আশ্বিন মাসে থাকলে এই সার 
কাঠিক মাসের শেষে দিলেও চলবে । বর্ধার সময় গাছ ছাটা ঝ 
সার প্রয়োগ কর! কখনও উচিত নয় । এই সার দেওয়ার ৬ সপ্তাহ 
পর থেকেই তরল সার দেওয়া যাবে । 


পাতায় সার প্রয়োগ হ অনেকে নাইট্রোজেন সার জলে গুলে 
গাছের পাতায় প্রয়োগ করেন এবং তাতে গাছ থুব সতেজ থাকে আর 
ফুলগ বেশি হয়। প্রতি সপ্তাহে ১ বার করে বিকালের দিকে এই সার 
১ গ্যালন বা সাড়ে & লিটার জলে দুই চা চামচ পরিমাণ নিচে বলা 
সার মিশিয়ে স্প্রেকরতে হবে । ইউরিয়া ২ তাগ+ডাই এমোনিয়াস- 
ফল ([).4.7১, ) ১ ভাগ, ডাইপটাশিয়াম ফস ১ তাগ এবং পটাশিক়্ান 
নাইট্রেট $ ভাগ । এসব সার ওজন করে একত্রে মিশিয়ে নিন. এবং এ 
মিআপ ২ বা ৩ চামচ ১ প্যালন জলে দিয়ে ৪০।৫০চি গাছে দেওয়া! 
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যাবে। এসব সার সংগ্রহ করতে না পারলে শুধু এ পরিমাণ ইউরিয়া 
জলে গুলে প্রয়োগে কিছু কাজ হবে। 

ফুলের ব্যবসা £ আমাদের দেশে সাধারণ চাষী বা গৃহস্থরা ১. 
বিঘার মত জমিতে ঘি মালা বা ভোড়ায় যে জাতীয় ফুল লাগে তার 
চাষ করেন তবে কলকাতার বাজারে চালান ছিয়ে বছরে বধাকালের 
২ মাস এবং শীতকালের ৩ মাস প্রতিমাসে ৭৫০--৮৫০ টাকার মত 
সহজেই আয় করতে পারেন ! এ জন্য 70011 ৫6 [13108, 10. 0. 
77111. 1911706 9০90৮০0161, 10৬০10161, 1৮1 0171027001778, 00662? 
[901012, ৯1 ৬2110 9০010, 3. চি. 15001, ০017৬1116 
ইতাাদি জাতের গা্ড লাগালে এইসব গাছ ২ বছরে ১০* থেকে 
৩০০ পরন্ত ফুল দেয। 

জনপ্রিয় জাত? ধারা সাগনের শোভার জন্ত বা টবে গোলাপ 
গাছ করতে চান উাদের জন্য বর্তমানে অনেক নতুন নতুন ভাল দেশী 
ও বিদেশী জাতের গোলাপ পাওয়া যায়। এরূপ গোলাপের সংখ্যা 
আমাদের দেশেই ভাজার খানেক আছে। স্টাদের মধ্যে নিচের 
নু. 7 ৮৪1191 গুলি খুব জনপ্রিয় এবং আমাদের দেশের উপযোগী £ 

£৯1091108] 119110956, 4৮০17, 3818720, 058016, 1310৩ 
10017, 30111701, 81921] 391] 3101700, 13010176 1৭10 
(01111501911 10101, 1017. চা0]01 31180910106 10৬01, 
[21811১71310 750681 0010, [71151 71120, ঢ18012101 
01000, 02061) 7১21099 05108, 17911061 098], 1752028 
1056 [701510171817, 1011) [০001017909৭ 11805 910169- 
0212, 1905 5, 199000191৮1 01019210179, 1%10176902110, 
51811, 08101810109, 7209, 1151119100, 76161 তা 201060- 
(610, 76০ 01710, 21100655 026 08 01810, 70981 111610- 
[76955, 90011), 9695, 9]01100 7001108%, ১০120061 ১) 
90116, 5000 911, 71510119712122106) ৬1201020192] 
1700 70 ৮৮০10 [917 98116. (বইয্মের শেষে কিছু 
নির্বাচিত গোলাপের তালিকা দেওয়া হয়েছে । ) 


জেখক পরিচিতি £ হুবারবন হয়টিকাপচারাল গার্ডেনের (খর) 
পরিচালক, বিশিষ্ট গোলাপ বিশেধজ্। ও ব্যবসায়ী । : 


ফুলের রানী গোলাপ 
ডঃ প্রভাসচজা দাস 











নানাবর্ণের গোলাপের জাত আছে। একটু কষ্ট করে দু একটি 
গোলাপের গাছ লাগালে বাড়ির সৌন্দধ বাড়বে এবং বছরের অধিকাংশ 
সময়ই এর সৌন্দ্য উপভোগ করা যাবে । প্রাটীনকালে ভারতীয় 
জাত (1২০১০ 1170108 ) ও চীন দেশীয় গোলাপের (1২05৫ 
(11111017১1১ ) গন্ধ না থাকায় গোলাপ তখন তত আদর্ণীয় ছিল না। 
কিন্ত বর্তমানে উদ্ভিদ-৩ববিদগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় উন্নত জাতের 
বছ গোলাপের হুথি হয়েছে । 

স্থান দির্বাচন £ (59100110101 9119) সাধারণতঃ বাড়ির 
আশেপাশে যে কোন জায়গায় গোলাপ গাছ লাগালে যায় । হবে 
বড গাছ বা বাড়ির ভায়া পড়ে না এবং যেখানে সারাদিনই রোদ 
আসে, জল জমেনা, উঁচু ও মাঝারি উঁচু জায়গায় গোলাপ গাছ 
লাগাতে হবে। স্যাতসেতে ও জলনিকাশের অনুপযোগী জায়গায় 
গোলাপ গাছ ভাল হয় শা। 

মাটি : (5011) সব রকম মাটিতেই গোলাপ গাছ জন্মায় 
তবে বেলে ঠ্লৌয়াশ ও পলি মাটি গোলাপ গাছের পক্ষে বিশেষ' 
উপযেগী। উপযুক্ত পরিমাণে জৈব-সার প্রয়োগ করলে বাজি ও 
এটেল মাটিতেও গোলাপ চাষ হতে পারে। পোড়া মাটি ও পুরাতন 
দেওয়াল্পের মাটি (বৃহৎ অট্রালিক! চূর্ণ) গোলাপ চারেষ বিশেষ 
উপযোগী । ছু-এক বছর অন্তর বর্ধার শেষে গাছের গোড়ার মাটি 
সরিয়ে জৈব সারমিশ্রিত মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ভি করে দিলে 
ভাল ফুল পাওয়া যায়। কারণ গোলাপ গাছ ছু-এক বছর অন্তর, 
নতুন মাটি পছন্দ করে। 


ফুলের রানী গোলাপ ৩৫. 


জঙ্গি তৈরি ২ (1900 115198180100 ); গোলাপ চাষের জমি 
লাঙ্গল, কোদাল, মই দিয়ে চষে মাটি ঝুরবুরো করে নিগিষ্ট দূরত্বে 
(৫-১* ফুট অন্তর ) ২৮২৮২ ফুট মাপের গর্ভ করে গর্ভটিতে মাস- 
খানেক রোদ খাইয়ে নিন। চারা লাগানোর এক সপ্তাহ আগে 
মাটির সঙ্গে গোবর-সার, খইল ও হাড়গুড়ো ( অল্প পরিমাণে ) মিশ্রিত 
মাটি দিয়ে গর্ত ভরে দিন । 

টবে গোলাপ বসাতে ২ ফুট লম্বা ও ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের টবের 
তলদেশে জল নিকাশের জন্ত একটি গর্ত করে টবের ঙলদেশ ১-৩ 
হাঞ্চ পরিমাণ ইটকুচি বা কাকড় [য়ে ভতি করুন। ২ ভাগ 
দোয়াশ মাটির আধ ভাগ বালি, ৫ ভাগ পচা গোবর বা আবর্জনা 
সার ও অল পরিমাণ হাড়গুড়ো একত্রে মিশিয়ে টবে ভি করুন । 

চার! লাগানে। £ (218001706 ) : সাধারণতঃ গোলাপের চারা বা 
কাটিং বছরে ছুবার লাগান হয়। যথাঃ (ক) সেপ্টেম্বর-মক্টোবর 
এবং (খ) ফেব্রুয়ারা-মাচ মাসে । 

৩ হাত দূরপ্ধে গর্তে চারা ( কলম) লাগান। চারা লাগানোর পর 
প্রয়োজনমত নিয়মিভ চারার গোড়ায় জল দ্িন। গাছ লেগে গেলে 
সপ্তাহে একবার জল দিলেই চলবে । অধশ্থ মনে রাখবেন গাছের 
গোড়ার মাটিতে রল না থাকলেই জল দিতে হবে। 

কলমের চার! হলে (জোড়কলম ও চোখ কলম ) এল গাছকে 
( সাধারণতঃ দেশী গোলাপ এলাগাছ বা রুটস্টক হিসাবে ব্যবস্থত হয়) 
সম্পূর্ণভাবে মাটির মধ্যে পুঁতে দিতে হবে। এলাগাছ ( রুটস্টক। 
থেকে কোন শাখা বের হলে তখনই তা কেটে বাদ দ্রিন। কারণ 
দেশী গোলাপ গাছ বাড়ার সুযোগ পেলে কলমের গোলাপ গাছ 
ধারে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাবে ও শেষে মরেই যাবে । কলম 
লাগানোর সমর এর গোড়ার মৃত্তিক] পিগ্ড ভেঙে গেলে গাছের শিকড় 
ছিড়ে গাছ মরে যেতে পারে। 

গোলাপের চারা তৈরি 2 (2515108 ০9196901108 )$ কয়েক 
জাতের গোলাপের বীজ থেকে চার! হয় । তবে চাষের জন্য প্রধানত; 
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কলমের চারা লাগানো হয়। শাধাকলম, ছাবাকলম ও চোখ কলম 
দিয়ে গোলাপের চার! তৈরি করা হয়। 

জানা ধরনের কলম : 

(১) দ্বাৰা কলম 2 ([.95011075): কলম তৈরির এটি সহজ 
পদ্ধতি । বছরের যে কোন সময়ে এ কলম করা যায় । তবে অক্টোবর 
ও ফেব্রুয়ারী মাস খুব ভাল সময়। পেনসিলের মত মোটা একটি 
গোলাপের ডাল বাঁকিয়ে মাঝখানের সামান্ত স্থানের ছাল গোল করে 
তুলে মাটি দিয়ে চাপ! দিতে হবে । এছাড়। মাটি ভি টবে গোলাপ 
গাছের একটি ডাল চাপা দিয়ে এই পদ্ধতিতে কলম করা যাঁয়। 
দেখবেন, ভাল চাপা দেওয়া মাটি ষেন সব সময় সরস থাকে । মূল বা 
শিক বের হলে মাটি চাপা দেয়ার নিচে ( শাখার গোড়ার দিকে ) 
কেটে নিলে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কলম পাওয়া যাবে ভেজা আব- 
হাওয়ায় বা বর্ষার সময় গাছ থেকে কলম সংগ্রহ করা উচিত । 

(২) শাখা কলম ; (0010110) 5 একটি পেনসিলের মত মোট! 
ও ৬-১৮ ইঞ্চি লম্বা ডাল কেটে নাটিতে পুতে দিন । শাখার ষে 
মংশ মাটির নাচ থাকবে, 'শাকে পারাল ছুরি দিয়ে কাতভাবে (কলম 
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কাটা করে ) কেটে উপরের অংশ গোল করে কেটে নিন। ডালের 
মাথায় কিছু কাচা গোবর বা মাটি চাপা দিন। অবশ্য মাথায় পলিখিন 
কাগঞ্জ বেঁধেও দেওয়া যায়। ডালের মাথাটি ঢেকে দিলে বাপ্পমোঁচন 
প্রক্রিয়ায় জল ন&ু হতে পারে না। জলে খুব বেশি পাতা থাকলেও 
বাম্পমোচন বেশি হয়। সেঞন্ু ডালে বেশি পাতা রাখা উচিত নয়। 
পর পক্ষে ডালের পাঠা নিহত এক প্রকার হরমোন (13011700176 ) 
শ খা কলমে তাড়াতাড়ি মূল গঞ্জাতে সাহায্য করে। সুতরাং শাখায় 
স্মপ্র সবাক পাঙ্ঠা রাখা ভাল। অবশ্য বতমানে ৭.৯ 4১০ ১03. 
' ক্ুএুডেকস, কেরাডেজ্স ) ঠত্যাদি হরমোন প্রয়োগ করে শাখাকলম 
লাগালে শাখা-কলমে ঠাড়াভাড়ি মু বের হয়। মূল বের হলে কলমটি 
সাবধানে তুলে স্কায়ী জায়গায় লাগানো হয় বা বাজারে বিজ্রীর জন্থা 
পাঠান হয়। 

(5) চোথ কলম: (13100100 ): কোন গাংছর পুষ্ট মুকুল 
( 8110 ) "পর একটি গাছের মধো ঢুকিয়ে চোখ-কলম করা হয়। 
প্রবিষ্ট এুর্বল বেড নহুন গাছ তেরি হয়। এই পদ্ধতিতে একই গাছে 
লিশিম্ বর্ণের ফুল ফোটান হয়] চোক-কলমের জন্ত ছুটি গাচ্ছ দরকার। 
একটি মূলসহ এক থেকে দেড় বছরের বেশ সবল ও চারা গাছ--একে 
এল। গীছ (1২০০: 90০০01-রুট ষ্টক ) বলে। এই গাছের মধ্যে মুকুল 
(304 ) বসানো হয়। অপরটিকে পরশাখী (9০9101-সায়ন ) বলে । 
এই গাঙ্ছ থেকে মুকুল সংগ্রহ করা হয়। পরশাধী গাছটি উন্নত জাতের 
হওয়া দরকার । সাধারণতঃ গোলাপের এলাগাছ হিসাবে জংলী ও 
শক্ত ধরণের গাছ বাবহার করা হয়। যেমন £ রোজ এডণয়াও, কাট 
গোলাপ (0১০ [1)0192), গ্র্যাপ্টরোজ, রোজ জায়গেনসিয়া প্রভৃছি | 

ব্যাকালে কিছু শাখাকলম লাগাতে হবে । এক বছর বয়সের শাখা 
কলুমর কাণে মাটি থেকে ঠ৬ ইঞ্চি ওপরে কলম করা চাকু দিয়ে 
(1304110 010) ইংরেজা 7 অক্ষরের মত ছালটি কাটুন। 
শিবাঃচত গাছের একটি চোক (130 ' তুলে এন 0 অক্ষরের মত 
কাত ছালের [নিচে ঢুকিয়ে দিন তারপর সুতো দিয়ে এমনভাবে বাধুন 
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চিন্র--৩ ফোরকার্ট পছতিতে কলিকলম। (ক) এলার গায়ে খাড়াভাবে 
ছুটি সমান্তরাল দাগ কেটে দিয়ে তাদের উপর দিক আড়াআাডি একটা দাগের 
নাহাষ্যে জুড়ে দিন। (২) এপার ছালটি কাঠ থেকে আন্তে আপগা করুন। 
(৩) পরশাখী ছাল থেকে কলিসহ একই আকারের ছাল তৃলে নিন। (৪) এই 
ছাল এবার এলার কাঠে বসিয়ে দিন এবং এপার আলগা ছাপদঠ পলিধিন 
ফিতা দিয়ে জড়িয়ে বাঁধুন। (৫) ৮1১০ দিন বাদে কপির মুখ খোপা রেখে 
আবার বেঁধে দিন । (৬) হ1৩ সপ্তাহের মধ্যে কপি থেকে নহুন দাল গজালে 
জোড়েনু ৮1২০ পি.মি, উপরে এলার ডাল কেটে দিন । 


৪০ ফুলের রানা গোলাপ 


বাতে চোখের মুখটা চাকা না পড়ে। কয়েকদিন পরে চোকটি বুদ্ধি, 
পাবে। যখন চোকের শাখাটি ০-৩ ইঞ্চি বড় হবে তখন এলা গাছের 
( 8০০ 5000) মাথাটা চোখ বসানোর খানিকটা ওপরে কেটে 
দিন। শাখাটি একেবারে সম্পূ না কেটে প্রথমে অর্ধেক অংশ ৬ 
এর আকারে কেটে কয়েকদিন পরে বাকি অংশ কেটে দিন । 

সার প্রয়োগ 20118701176) 2 ভাল ফুলের ভন্ত গাছে সার 
প্রয়োগ প্রয়োজন । গাছ বলাবার আগে গতে গোবর বাআবঙ্গনা 
সার (কম্পোষ্ট ) দিন । প্রঠ্যেক গাছে ১* গ্রাম ইউরিয়া, ২৫ গ্রাম 
পিক্ষল সুপার ফসফেট «৫ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ-এর সাঙ্গ 
গাছের অবস্থা ও বয়স বুঝে ১০৩-৯০* গ্রাম সরষেোবাদাম খইল ১৫ 
নবেশ্বর গেকে ১৫ মা পযন্ত ১৫ দিন অস্থর প্রয়োগ করতে হবে । গাছ 
বড় হলে সারের পরিমাণও বাড়াবেন 1 সার দিয় অবশ্যই গাছে জল 
দেবেন গাছ হা দেবার পর সার গ্রয়াগ করা দরকার । গাছের 
গোডার চাকিদিকের মাটি সরিয়ে সার প্রয়োগ করে আবার মাটি দিয়ে 
গোড়া তহি করে দিন । হাস-মুরগার বিচ গোলাপের একটি ভাল সার । 

গাছ গ্াটাই £ ( £1:0171100) গোলাপ গাছে লাল কচি পাতা 
দেখা দিলে বুঝতে হবে ওই শাখার অগ্রমুকুল পুম্পে পরিণত হবে। 
আর ফুল দেওয়া শেষ হলেই গাছ ছেঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। 
নিয়মিতভাবে গাছ ছেটে দিলে সংখ্যায় বেশি ও বড় আকারের ফুল 
পাওয়া যায়। ব্ষার পরই গাছ ছেঁটে দিন। শুকনো ও পুরানো 
ডালগুলি কেটে ফেলে দিন। ডালে ৫-৬টি কুঁড়ি রেখে শাখার 
আগাটা কোটে দিন । এই কুঁডিথেকে নতুন ডাল বেরুবে ও ওই 
শাখাতে চল পরবে | 

জা; (৬3:১0: গোলাপ বিরিিয জাত আছে । ফুল 
ফোটার স হরি শারাংলা জনুসারে একে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয় হত (ক) জীক্ষালান গেলাপি ( 9এাঠাএশো 05) 2 
বে ফেল দাও চা দা এই জাত চা ফোনে কাযাবেজ, 


ডাঁমাকীতএাকা তি উদ ১টি হা এষ্রত এ ভাত 57 আরুহকালান 


ফুলের রানী গোলাপ ৪১ 


গোলাপ (1৯০০৫ £০৩০ ): সারাবছরই ফুল হয়। শরৎকালে ও 
শীতকালে বেশ বড় আকারে এবং বধাকালে ছোট আকারে ফুল 
হয়। এই শ্রেণীর কয়েকটি উলেখযোগা ফুল £ 

(১) হাইব্রিড পারপিচুয়াল £ (170৫ 7961061081 ): এই 
জাতের ফুলের রং, গন্ধ ও আকৃতি অন্যান্ত জাত অপেক্ষা ভাল। 
এটি কষ্ট সহিষুট জাত এ-থেকে ভাল-ফুল পেতে নির্মমভাবে গাছ 
ছাটাই দরকার । 19020) 1৬08550], 17381:0106 179081, 
100০000 ৮০170018151. 1২01100, 001701] 0201 00017211701, 
7101716 0010171500, 4১106171021) 1369001 প্রভৃতি-জাত এর 
অন্তুতুক্ত। 

(২) ডামক্ক পারপিচুয়াল £ (10210951 761060181 ) £ বেঁটে 
আকৃতির গাছে বড় ফুল ফোটে । 180151000৫০ 1৮ 011001070- 
1০009 ৭টি উল্লেখযোগ্য জাত । 

(৩, চায়ন। রোজ ; (01011090565): চীন থেকে আসা 
এই গাছে ১২ মাসই উজ্জল বর্ণের বড আকারের ফুল ফোটে । 
7180277 319017, 7701000, 7811) 0911901+ 01217001510 
9102110010, 9০210191, 1210£6172 17316211-1181712115, /ঠা 01 
0100 033171০১ প্রভৃতি জাতগ্লি উল্লেখযোগ্য । 

(৪) টি গোলাপ £ (738 20599) এই জাতের ফুলে চায়ের 
মত গন্ধ পাওয়া ষায়। বেটে জাতের দুল গাছ । ফুলের গন্ধ ও 
আকৃতি ভাল । 01011৩ ৫5 1011101), [090171011515, (কলকাতায় 
ভিক্টোরিয়া নামে পরিচিত ) [19915 (95০, 980৬601 +01 
/৯001, ঢ151001 /1)16, /0০৫5 [২0958, 21150 ১210520, 
€( কলকাতায় 00018%18 নামে পরিচিত ) 98%01717 05 19910 
1০009916506 06 08165 প্রভৃতি জাত উল্লেখযোগ্য । 

(৫) বোরবে গোলাপ : (30016017 [0563 ) £ এই জাতের 
খুষ বেশি গাছ নেই। এটিকে [২০০ 96০০1 হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। 990৮9011061 11910791501, 7015 30520010006 

তি 


৪২ ফুলের রানী গোলাপ 


9)6০01108 900100910105,) 001016 05 [05$010181169) 
| /177058, 00661) 01 1176 [6৫ 191006 /১1021 ৬210813 
0০ 70321112110, 911 0১১601। 17৯2:0017 জাতগুলি উল্লেখযোগ্য । 

(৬) নয়সেটি গোলাপ £ (101561168 1২০৩5 ): মান্করোজ 
ও চায়না রোগ জাত ছুটির পরাগযোগে এই জাতটির স্থটি। লতা 
জাতীয় গাছে সারাবরই থোকা-থোকা ম্ুগন্ধি ফুল ফোটে। সুবিধা 
এই যে অস্তান্য জাতের মত এই জাতের গাছ ছ'টছে হয় না। 
16৪ 9০17(0 01590165, ৬৬1)106 1০91560165 জাত 'টি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

(৭) পলিয়ান্থা গোলাপ £ ( ৮0198121108 7২09565 ): ছোট ও 
ঝাড়াল গাছ । কিছু লতানে গাছও হয় । গাছে গুচ্ছাকারে ফুল 
ফোটে । এর কোন ভাল জ্ঞাত নেই। 

বিভিম্প জাতের গোলাপের মধ্যে 17) 01:76 ও 710 0008 
গোলাপের কদর বেশি । হা. শা, ছে সংখ্যায় কম; আকারে বড় 
ফুল ফোটে । [5101170249 সংখ্যায় অনেক গুচ্ছ ফুল ফোটে। 
নিচে কয়েকটি ফুলের বর্ণনা দেওয়া হল £ 











ফুলের রং বিভিন্ন জাতের নাম 
১ গোলাপী | এল ঢাওয়ার । চ15761 19৮67), কুইন 


এলিজাবেথ (03667) 15115606101) 1, কিশ্চিয়ান 
ভায়র ( 01011508171050) হ্বাপণ্স 1 04001 
73655), এভন (7৮০1৮), পাপা মিলত ( 2709 
216818170) ইত্যাদি । 


২ জাল ঞশ্চিয়ান ডাব | 000151887 [0$.) ). হাপিনেল 
(11410817858 0, এভন ( 2১5০9), ক্রিমসন গ্লোরাী 
। 0০401800500 (51015 ) পাপা মিলাণ্ড । 808 
1৮151191701 ইত্যাধি। 


টিরিতাররতিরিটিরনির না 
৩। খনলালব ব্রাক হম্প (01558 1907006., শাইগ্রেড 


কালে । 1860৮ 5 হর্ন (58185 :, ওখলাহোষা 
( ()81870108 ) ইত্যাদি । 
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ফুলেররং | বিভিন্ন জাতের নাম 


৪। সাদ! ডাঃ হোষি ভাবা (101৫. 27000) 309৮৪), ভিরগো 
(18০), প্যামকালি (7850811 ), আইমলবাগ 
(1০০ ১৪) ইত্যাফি। 











৫। নীলাত বুল (810৫ 10০০০), পিং সিলভার (56561808 
911৬6. কোলন কানিতাল (001076 08001551) 
ইত্যা্দি। 

৬। হলে গোন্ডেন জায়েনট (00106) 01800), কিংস 


র্ানসম ( [088 [8109000 ), ম্যাগ গ্রেঙিপ 
সানসেট (70. 06955 5410860), বুকানীয়ার 
30০08120) প্রভৃতি | 


৭। সিদুরে হুপার স্টার (90০: 500) ও অনটেজুযা 
( ৮101)06207008 ) ইত্যাদি । 


৮ ভুন্রংয়া বাবু | ডা: ভ্যালয়াশ (100. ৪1098 ), কিস অব ফালাক 
রংয়। গোলাপ | 1 70550 16), বাঙজাছো (9918229) 
ইত্যাদি | 








কিছু নতুন ভারতীয় গোলাপ ঃ (50106 [৩৬ [70121 
[২০5০5) : ভারতীয় গোলাপের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। 
90101791 [69151121100 01 1২০565 ( ভারতে চাষ হয় এমন) 
৬*টি গোলাপের জাতের নাম লিপিবদ্ধ করেছে । গত কয়েক বছরের 
মধ্যে ডাঃ হোমিভাবা, গঙ্গা, দিল্লি প্রিন্স (16111 1911109 ) ও 
[১1679 জাতগুলি ইংল্যাণ্ড, ইউ, এস. এ. ও থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে 
সরবরাহ করা হয়েছে । ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে ভারতীয় গোলাপ 
প্রদর্শনীতে (1700120 5707178 [২056 9100%/ ) নিচের ৫টি সংকর 
জাতের গোলাপ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। যথা! £ 


(১) 0171711৭ (7.1.) 2“ ৮75510110 97010% ও 4001067 
90160001” জাত ছুটির মিলনে এই সংকর জাতটির সৃহি । হলদে 
রংয়ের বড় আকারের ফুল ফোটে এই জাতের গাছে। ফুলের ৭৫টি 
পাপড়ি থাকে । প্রায় ৭* সে. মি. উঁচু গাছে ডিসেম্বর-না্ মাসের মধ্যে 


98 ফুলের রানী গোলাপ 


৫০টি ফুল ফোটে । গাছ সতেজ ও পাতার রং হালকা সবুজ । চোক 
কলম করার উপযোগী । 


(২) 001,210 (5.7) 5 16155 01 17116 ও এুস1006 
জাত ছুটির মধ্যে মিলনে এই সংকর জাতটির শৃগি। ফুলে ৪৫টি পাপড়ি 
থাকে ও যখন গাছে একক ফুল ফোটে, তখন প্রদর্শনীর উপযোগী 
(১১ সে, মি. আকারের ) ফুল দেখা যায়। ৮* সে. মি. উ*চু গাছে 
এক ধুতে (ডিসেম্বর-মাচ মাল পযস্থ ) ৬৫টি ফুল ফোটে। গাছ 
লতেজ ও ঝাড়াল হয়। 

(৩) 3014১147107): লাল সুগঠিত ও সুগন্ধযুক্ত বৃহ 
(১২ সে. নি, ) ফুল মাঝারী আকারের শাখায় এককভাবে জন্মায়। 
ফুলের রং শেষপযঙ্গ একই থাকে । সেকম্থা এ জাহটি শ্রদর্শনার 
জন্য বিশেষ উপাযোগী | প্রায় ৮ৎ৭ সে. মি, বড ৪ সতেজ গাছ এবং 
ঘোর সবুঙ্গ এই জাতের বৈশিষ্ট্য এক ঝতুতে- ( ডিসেধর-মার্চ) প্রতি 
গাছে ৫০টি ফুল ফোটে ও প্রতি ফুলে ৪০টি স্তুগান্ধধুক্ত পাপণ্ড থকে। 

(৭) 1১৬ 1217] 0701290108%) 2 ১0761006 ও 
40105 51%7 ভাত ২টির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে এই সংকর জাতের 
গোলাপটির সরি । গাছে ২০টি পাপড়িযুক্ত সাদা রংয়ের ফুল ফোটে । 
অনেক সময় একটি থোকায় ২০টি বড় আকারের ১* সে. মি.) 
ফুল ধরে। লতানে ঝাড়াল গাছ এবং গাছ ৮. সে. মি. পর্যস্ত বড় 
হয় এবং আকারে বড় ও সবুজ রংয়ের পাতা এই জাতের বৈশিষ্ট্য । 

(৫) 71১0724৮171 (£1010170100% 02 5৬901 41017, ও 
06101 [%1709১5 জাত ২টির মিলনে এই সংকর জাতের কৃষ্টি । 
বড় ফুল ( ১, সে, মি.) থোকায় থোকায় ফোটে! থোকায় একটি 
নিদিষ্ট দৃরতে ফুল ফোটে । প্রতি ফুলে ১০টি পাপড়ি থাকে । প্রন্ত 
খততে ( ডিসেম্বর-এপ্প্িল ) একটি গাছে ১৭৫টি পধস্ত ফুল ফোটে। 
গোড়া থেকে উৎপন্ন লম্বা! ও সরল শাখায় অনেক ফুল জন্মায় | গাছ 
লতেছ, সবল ও ১১৫ সে, মি, পধস্ত লম্বা! হয়। 


ফুলের রানী গোলাপ 6৫ 


প্রদর্শনীর উপযোগী গোলাপ ২ (0569 001 22101010010 £ 
প্রদর্শনীতে গাছলহ গোলাপফুল ও শুধু ফুল (00 10৬015) 
পাঠাতে বিশেষ-বিশেষ যর পরিচর্যা দরকার । সাধারণত: ফেব্রুয়ারী 
থেকে মার্চ মাসে গোলাপ ফুলের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 


কয়েকটি প্রদর্শনীর উপযোগী ফুল। যথা: 14181601291 
161, 0271817 01175111.0115 810 1181110176, 01016 49 
[01)07, 980 ০01 ৬/৪111981009, 308৬1001190, ৯০171601 
৬155৩, 1১201 1601, 995510 8107, 18 518706, 4৮106 
(00101 প্রভৃতি । 


প্রদর্শনীর ফুলের পরিচর্যা £ গাছলহ গোলাপ্ফুল প্রদর্শশীতে 
পাঠাতে হলে উন্নত জাতের গোলাপ গাছ টবে লাগাতে হবে। এজন 
বড় ফুলযুক্ত সুন্দর গাছ বাছাই করতে হবে । গাছটি ছেঁটে এমনভাবে 
তৈরি করতে হাব যেন গাছটিও দেখতে সুন্দর হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে 
ফুল পেতে নবেস্বরের মাঝামাঝি গাছটি চেটে দিতে হবে। গাছের 
প্রতিটি শাখায় ছুটি কুঁড়ি রেখে অতিরিক্ত কুড়ি ছিড়ে ফেলে দিতে 
হবে। প্রদর্শনীতে পাঠাবার ১।৩ দিন যাতে গাছে ফুল ফোটে সেদিকে 
সতর্ক দৃ্টি দিতে হবে । নিদিষ্ট সময়ের আগে যদি গাছে কুড়ি জন্মায়, 
তাহলে কুঁড়ি ছি'ড়ে দিতে হবে । বড় ফুল পেতে টবে নিয়মিত জল 
ও পরিমিত সার প্রয়োগ করতে হবে । ফুলের গুজ্জল্য বাড়াতে এক 
গ্যালন বা ৪ লিটার জলে ২৫ গ্রাম আয়রণ সালফেট (1192 9017 
010916) গুলে ফুলে প্রয়োগ করতে হবে। 


শুধু গোলাপ ফুল (08: 107) প্রদর্শনীতে পাঠাতে হলে 
টবের গাছের মত যত্ব ও পরিচধা করে বড় আকারের ফুল তৈরি 
করছে হবে। ডালসহ গোলাপফুল কেটে প্রদর্শনীতে পাঠাতে হবে। 
সম্পূর্ণ ফোটা ফুল প্রদর্শনীতে পাঠান হয়। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে 
হবে যেন ফুলের পাপড়ি ঝরে না পড়ে। প্রদর্শনীতে পাঠাবার সময় 
প্রত্যেক গোলাপের সঠিক জাতের নাম ও প্রেরকের নাম ট্যাগে বা 
লেবেলে লিখে এটে দিতে হবে। গাড়িতত সাবধানে নিতে হবে 
যাতে গাছের কোন ক্ষতি না হয়। 





জেখক পরিচিতি £ ডঃ প্রভাসচন্ত্র ছাল, দীর্ঘদন ধরে হাতেকলমে ফুল 
গিয়ে চ্চ1 করছেন । তিনি একজন কবি শিক্ষক । নানা সমন্য। ও তার সমাধান 
নিজের জভিজতার আলোকে এখানে তিনি আলোচন! করেছেন 


২ 


টবে গোলাপ চাষ 
ডঃ অরবিজ্দ সরকার 








ফুজের আকার, গঠন, রং ও পাপড়ির বৈচিত্র অনুসারে গোলাপকে 
কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এরা হল (১) হাইব্রিড টি (৮১০1৫ 
168 ), বড় আকারের ফুল (২) ফ্লোব্রিবাণ্ডা (17101105735 ), গুচ্ছ- 
ফুল, একটু আকারে ছোট (৩) মিনিয়েচার (1৬117156015 ঠি0565 ) 
ছোট আকারের ফুল (৪) ক্লাইস্থিং ও পিলার রোজেল (01100178 
&04 ৮1110 1২০:65 ) নানা আকারের লতানে গোলাপ । এছাড়া 
নানা রকম সংকরণের ফলে আরো কিছু গোলাপের সি হলেও তাদের 
সঠিক শ্রেনী বিভাগ করা হয়নি । 

টবে গোলাপ কেন?: গোলাপ সারা বছর ধরেই ফোটে । এ 
বঙ্গের বিচিত্র জলবায়ূতে মাটিতে গোলাপ চাৰ খুবই কঠিন। কাজেই 
আনাড়ি বা সখের গোলাপ-প্রেমীরা প্রথমেই জমিতে চাষ না করে টবে 
গোলাপ চা করলেই ভাল হয়। তারপর অভিজ্ঞ বাড়লে পরে 
জমিতে গোলাপ চাষ করতে পারবেন । 

আলে বাতাস : খোলামেলা আলো-বাঙতাস থাকে এমন জায়গায় 
টব রাখা দরকার । বিশেষকরে সকালের সধুকিরণ পড়ে এবং অস্তত 
৬ ঘণ্টা দিনে রোদ পায় এমন জায়গ। এজন্য প্রয়োজন | দেখবেন 
বড় বাড়ি বা গাছের মাড়ালে টব রাখবেন না যেন। তবে গ্রীক্ষ- 
কালের প্রথর রোদ বেশিক্ষণ যাতে না লাগে তা দেখতে হবে। 
এজন্য রোদ ও ছায়ায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টব রাখলে গাছ ভাল থাকবে 
ও ফুজও বেশিদিন ধরে পাওয়া যাবে । 

উনের মাটি ২ 

প্রথষ পদ্ধতি £ ১ ভাগ দো-আশ মাটি, ৩ ভাগ গোবর কম্পোষ্ট, 
১ ভাগ পাতাপচ৷ সার, আধ ভাগ মোটা বালি দিয়ে মিজশ তৈরি 
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করে এই মাটির প্রতি ৮ ইঞ্চি টবে ১ চামচ শিংকুচো, ১ চামচ 
চামড়া গুঁড়ো, ২ চামচ হাড়গুড়ো, ১ চামচ পটাশিয়াম-সালফেট, 
১ মুঠো সরষের খইল ও ১ চাম5 চুন মিশিয়ে ১ মাস পর গাছ 
বসাবেন | ৩ই ১ মাস টবের মাটিতে জল দিয়ে উল্টে-পাল্টে দেবেন। 
তাতে মাটির মিশ্রণ ভাল হবে। এরপর টব থেকে মাটি নাবিষে 
ফিলটার বসিয়ে এর উপর এই মিশ্রিত মাটি দেবেন। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ৮ ইঞ্চি টব গোলাপচারা বসাতে আদর্শ। 
দেোঁআশ মাটি ও বেলে দো-আশ মাটি দিয়ে টবের মাটি তৈরি করতে 
হবে। এই মাটির সঙ্গে গোবর কম্পোষ্ঠ সার ১ কেজি মত, ১*৭ 
গ্রাম স্টেরামিল, অর্গামিল বা রেলিমিল (৭:১*:০) এর যে কোন 
একটি বা ৫ চামচ ফিসমিল, ব্লাডমিল বা হাড়গুড়ো মাটিতে মিশিয়ে 
দেবেল। 

টবের মাটি তৈরি £ টবের নিচের দেড় দু ইঞ্চি পরিমাণ অংশে 
ইট বা ভাড়-ভাঙা টুকরো! এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে টবের মাটি 
এসব ভ'ঙা টুকরোর উপর থাকে ! এসব টুকরো এভাবে ফিলটারের 
কাজ করবে এবং টবের বাড়তি জল চুয়িয়ে বার হয়ে যাবে ফলে গাছের 
মূল বা শিক্ষডের ক্ষতি হবে না। এই দেড় দু ইঞ্চি ফিলটারের 
উপরে মাটির কম্পোষ্ট ( উপরে বলিত ) দিয়ে টবের 5:৫ ইঞ্চি পরিমাণ 
ভরে দিয়ে টব তৈরি করবেন । বিশেষজ্ঞরা বলেছেন প্রথম বছর ৮ 
ইঞ্চে টবে গাছ বসিয়ে এক বছর পর ১* ইঞ্চি টবে গান্ছ স্ানাস্তর 
করলে ভাল, বড আকারের বেশি ফুল পাওয়া যায়। 

চারা বসাবার সময় 2 টবে বছরের যেকোন সময়ই চার! বলানো 
চলে। তবে মাব-ফাল্ধন ও ভাদ্র-আশ্বিন মাংস চারা লাগাবার সব 
চেয়ে ভাল সময । বছরের এসময় টবে চারা বসালে গাছ ভাঙল হয় 
এবং ফুল পাওয়া যায় বেশি দিন ধরে। এছাড়া গাছ বাঁচাতে ও 
পরিচষা করতেও সুবিধা হয়। গাছের রোগ-পোকার আক্রমণও 
কম হয়। 

ভাল ঢার।£ যাঙ্গের অভিজ্ত একেবারে কম তার। ভাল-চার। 


৪৮ টবে গোলাপ চাষ 


চিনতে পারবেন ন1। তবে সব সময়ই স্ুম্ব, সুন্দর, সবল চার! বাছাই 
করবেন। চারা সংগ্রহের সময় এর গোড়ার গুলটি অবিকল আছে 
কিনা তা ভাল করে দেখে নেবেন। ভাল চারা সংগ্রহের ব্যাপারে অভিজ্ঞ 
গোলাপ চাষীর পরামর্শ বা লাহাষা নেবেন। বিশ্বস্ত এবং পরিচিত 
নার্মার। থেকে চারা কেনা উচিত । মেল! বা হাটে অপরিচিত লোকের 
কাছ থেকে চারা স্গ্রহ করা উচিত না। গান চিনতে হলে নিয়মিত 
পুষ্প প্রদর্শনীতে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিত। 

টবে চারা বলানো £ আগেই বলা হয়েছে প্রথমে ৮ ইঞ্চি টবে চারা 
বনিয়ে ১ বছর পর ১* ইঞ্চি টবে স্ানাস্তর করলে তাল ও বেশি 
গোঙাপ মিলবে । চারার গোড়ার গুলটি যদি খুব ভেঙ্জা থাকে তবে 
তা একটু শুকিয়ে নেওয়া দরকার । টবে চারা বসাবার পর ৩৬ বার 
জল দিয়ে ভিঞ্জিয়ে দেবেন । দেখ.বন খুব কড়া রোদে বা ঝাপট? বৃষ্টি 
গাছে নালাগে । এজন্য রোদ ও ছায়ার ঘুররয়ে-ফিরিয়ে টব রাখলে 
গাছ সহজে বাব! প্রথমে ৩1৮ ঘণ্টা তারপর ৭।৮ ঘণ্টা রোদ পেলে 
টবে 'গালাপ ভাল হবে। 

জল সেচ£ টবের নিচ দিয়ে জল যাতে চুষিয়ে যেতে পারে তা 
লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ বেশি জল গোলাপ গাছের ক্ষতি করতে 
পারে। আবার টবের মাটি শুকিয়ে গেলে জল সেচ দিতে হবে। 
গাছে কচি পাতা ও কুঁড়ি ছাড়ার সময় জল একটু বেশ দরকার। 
এসসয় নিয়মিত সেচ প্রয়োন্রন। এছাড়া সার দেবার পর জল-সেচ 
আবশ্টক । সকালে রোদ উঠলে ও বিকালে সন্ধার আগে জল সেচ 
দেওয়া উচিত । প্রখর রোদ থাকলে সে সনয় সেচ দেওয়া উচত নয়। 
সেচের সময় লক্ষা রাখতে হবে ট:ব জল জমে গোলাপ গাছের ক্ষতি 
করতে নাপারে। 

লার প্রয়োগ ঃ গাছ বসাঁবার পর গাছ ধরে গেলে মাস খানেক 
পরই ১ বার সার-প্রয়োগ করা প্রয়োজন । এসময় গাছপ্রতি ৫ গ্রাম 
ট্টেরাহিল বা রেলিমিল দিলেও চলবে । গাছে ফুল ধরার সময়ও এ সার 
দেওয়া চলে। ফুল ফুটে যাবার পর প্রতিবারেই গাছের গেড়ার মাটি 


টবে গোলাপ চাষ ৪৯ 


উলকে ২1৩ চামচ সরবে বা বাদাম খইল দিয়ে টবে জল দিয়ে ভিজিয়ে 
দিন। ডালপালা গজাতে শুরু করলে গোলা সার ( গোল! সার তৈরি 
অন্তত্র দেখুন) প্রয়োগ করুন। গোলা সারের অভাবে খইল, গোবর, 
পু'টি, মৌরালা বা অন্ত কোন মাছ-পচা পাল! জল গাছের গোড়ায় 
দিলে গাছ ভাল হবে। চাল ধোয়া জলও দেওয়া যাবে । এছাড়া 
ডিমের খোলা, মাছের আশ, পিত্ত ও চা পাতা-পচা সারও ভাল কাজ 
দেয়। তাছাড়া ছুবল গাছে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিলাবে ইউরিয়া! 
মিশিয়ে স্প্রের়ার দিয়ে পাশায় সঞ্চালে বা বিকালে স্প্রে করলে গাছ 
শ্রীত্ব তাজা হবে ও বাবে । তবে ইউরিয়ার মাত্রা ষেন ঠিক থাকে 
সেদিকে লক্ষা রাখবেন | 

ডাল ছাটাই; ডাল ছাটাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্তত্র 
করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলছি গাছের মরা ডালপালা ছেটে দেওয়া 
উচিত। ছ!টাইয়েপ জন্ত ভাল ধারাল ছুরি ব্যবহার করা অবশ্যই 
দরকার । বর্ধর পর মাশ্বিন-কাতিক মান ডাল ছাটাইয়ের ভাল 
সময় । ৮.১০ ইঞ্চি লম্বা রেখে ডাল ছেঁটে দেওয়া প্রয়েজন। প্রতি 
ডালে গাঁটের চেখর বিপরীত দিকে হেলিয়ে ডাল এমনভাবে 
কাটবেন যাতে থে হলে বা ছিড়ে না যায়। সাধারণত গাছ ছাটাইয়ের 
পরই গোলাপ গাছ ডাইব্যাক রাগের শিকার হয়। এজগ্ ডাল 
ছাটাইয়ের পরই ব্লাইটকন, ডেরোসাল, বুক্পার বা ডাইথেন এন-৪৫ 
এর যে-কোন একটি দিয়ে পেষ্ট বানিয়ে কাটা ডালের নাথায় লাগালে এ 
রোগ কম হবে। ডাল ছশটাইয়ের পর কীটনাশক ও ছত্রাক নাশক 
একরে মিশিয়ে স্প্রেকরলে ভাল হয় । অনেকে ডাল ছ'টাইয়ের পর 
কাটা ডালের মাথায় কাচা গোবর দিয়ে রাখেন । এতে ডাইব্যাক রোগ 
কধ হয় । 

রোগ-পোকা ঃ গাছের প্রতি নিয়মিত লক্ষ্য রেখে সময়মত 
রোগনাশক ও কা'টনাশক ওষুধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন । ওষুধ ও 
মাত্রা, অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞদের কাছে ভড্েনে আক্রান্ত গাছে 
স্প্রেকরবেন। 





লেখক পরিচিতি 5 ড: অরবিন্দ সবকার ছ'দে ও টবে সেরা গোলাপ চাষ 
করে বন্বার শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার পেয়েছেন। 


চপ্রিস্তাশ্রালি 
কলকাতায় ঈবে গোলাপ-চাষ 
ভঃ অনল চট্ট্রোপাধ্যায় বা 


চাই 





কলকাতার গোলাপ-চাষ বিশেষকরে টবে গোলাপ চাষ খুব ব্যয়- 
লাধ্য, কঠিন বা জটিল কাজ নয়। কিন্তু কলকাতার বাইরে বা 
পাশাপাশি জেলার গোলাপের আকার-আকৃতির সঙ্গে এর তুলন। 
চলে ন|। 

টবের আকার : শহরে জায়গার খুবই অভাব, তাই ঘরের ছাদে, 
বারান্দায় বা ব্যালকনিতে টবে গোলাপ চাষ করতে হবে। এজন 
টবের মাথার ব্যাস ৫ থেকে ১৮ ইঞ্চি হতে পারে । ছোট চার গাছ 
€ ইঞ্চি মত ছোট টবে প্রথম ৩ মানস ধরে রাখা ভাল। একটু বড় 
হলে ৮১০ ইঞ্চি টবে সরিয়ে বসাতে হবে এবং এখানেই পরবত্তী ৫৬ 
বছর রাখতে হবে | ৮১০ ইঞ্চি টব থেকে ১২1১৪ ইঞ্চি টবে এমনকি 
১৮ ইঞ্চি টবে গাছ সয়ে বসান যায়। অবশ্য এটা শির্ভর করে 
গাছের বাড়ের উপর । একটু যত্বু-মান্তি করলে এইসব গাছে বছর ১* 
বা গারও বেশি সময় ধরে ফুল দেবে । তবে পুরান গাছ তুলে 81৫ 
বছর পর সেখানে নতুন জাতের নতুন গাছ বসানই উচচত এবং এজন 
৮1১* ইঞ্চ। টব বাহার করা দরকার। 

টবের মাটি তৈরি এটেল মাটির পরিবর্তে একটু বেলে 
মাটিই এজন ভাল। বেলে বা বেলে-্দোয়াশ মাটি না পাওয়া গেলে 
৩ ভাগ এটেল মাটির সঙ্গে ১ ভাগ মোটা-দানা সাদাবালি মিশিয়ে 
নিতে হবে। পচ? গোধর-সার গোলাপের পক্ষে ভাল সার। ৩ ভাগ 
বেঙ্গেদোআশ মার সঙ্গে ১ ভাগ পচা গোবরসার মিশিয়ে নিতে 
হবে । ৮ ইঞ্চি টবে চা চামচের ২ চামচ হাড়গুড়ো। সার 
দেওয়া দরকার । টবের নিচের দিকের ১ ইঞ্চি পরিমাণ খোলাম- 
কুচির (হাড়ি-কলসি ভা! ) টুকরো দিয়ে ভরতে হবে। ১ ইঞ্চি 
আকারের কাঠকয়লার টুকরোর একটি স্তর এর উপর দিলে মাটির 


কলকাতায় টবে গোজাপ চাহ ৫১ 


উ্বরা-শক্তি বাড়বে ও বাড়তি জল টবে ছাড়াতে পরাবে না। এর 
উপর মাটির কম্পোষ্ট (বেলে দোআশ মাটি ও গোবর সার মিশ্রণ ) 
৩ ইঞ্চি পরিমাপ দিয়ে টবের মাটি তৈরি করতে হবে। 

টবে চারা-বসান £ চারাগাছ বা কলম-্চারা ছোট মাটির 
টবে অথবা মাটির গোল্লাসহ পাওয়া যায়। টবের চারা হলে টব 
থেকে চারা পুরো মাটিসহ এমনভাবে নিতে হবে যাতে মাটি ভেঙে না 
যাষ বা গাছের গোড়া বা শিকড়ের কোন ক্ষতি না হয়। খোলামকুচি 
ও মালগ] মাটি ছাড়িয়ে ফেলতে হবে এবং যদি কিছু শিকড় টবে বসে 
গিয়ে থাকে তবে তা খুব সাবধানে ধারাল কাচি দিয়ে ছেঁটে দিতে হবে । 
চারা বসাবার আগেই গাছের অপ্রয়োজনীয়, পুরানো, হালকা, পলকা 
ডালপালা হালকাভাবে ছেঁটে দিতে হবে । এরপর কলম চারাটি টের 
নাঝথানে সোজ। করে বসিয়ে টবের মাথার বেড় থেকে ১ ইঞ্চি নিচ 
পর্যস্থ মাটি ( কম্পো্ট) দিয়ে ভরে দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি হালক। 
চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে । 

গোড়ার মাটির গোল্লাসহ চারা গাছটি অল্প ছেটে ও গাছের কাণ্ড 
থেকে হালকা ডাল-পাতা সরিয়ে টবে থেকে উপরের মত বসিয়ে দিতে 
হবে। শিকড় বেরিয়ে থাক] চারাগাছ না নেওয়াই ভাল। কারণ টবে 
ছ'্ডানে শিকড়ের জায়গা নাও হতে পারে । চারা এমনভাবে বমাতে 
হবে যাতে কুঁড়ি বেরুবার গাঁটটি মাটির ঠিক উপরেই থাকে । 

ভজল-লেচ £ টবে চারা বসাবার পর অগ্ঠত ২1৩ বার জল-সেচ 
দিতে হবে, যতক্ষণ পরধন্ত জল নাটিতে টেনে নিচ্ছে এবং টবের মাটির 
উপরের দিকে মিনিত ১৫ দাড়িয়ে না পড়ছে। প্রয়োজন অনুসারে 
জলসেচ রোজই দিতে হতে পারে । এটা নির্ভর করছে টবের মাটির 
প্রকৃতি, আবহাওয়! ও গাছের বুদ্ধর উপর। গাছের বৃদ্ধি ও ফুল 
ফোটার সময় টবের মাটি ভেজা! থাক] দরকার । বাঁঝরি দিয়ে 
ডালপালাসহ সমস্ত গাছটি জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে, প্রয়োজনে 
রোজই, নইলে অন্ততঃ সপ্ুহে একদিন | বর্ষাকালে লক্ষ্য রাখতে হকে 
টবের মধ্যে বৃঠটির জল দাড়িয়ে যেন গাছের ক্ষতি না করতে পারে। 


৫২ কলকাতায় টবে গোলাপ চাষ 


টবে সার প্রয়োগ £ টবে বসান গাছে ২১ মাস বাদে সারা 
বছরই খান দরকার । ২ সপ্তাহ থেকে ১ মাস ব্যবধানে পরিমাণে 
অল্প করে সার দিতে হবে। ৮ থেকে ১* ইঞ্চি টবে প্রতিমাসে 
৯ চামচ ফ্লোরাভিটা (15210155108 ) অথবা ১ চামচ শোধন করা 
হাড়গুড়োর সঙ্গে ২ চামচ সরষের খইল গুঁড়ো দেওয়া দরকার । 
গোবর ও সরষের খইল ৩ দিন থেকে ১ সপ্তাহ জলে ভিজিয়ে রেখে 
পরে জলের সঙ্গে মিশিয়ে আরো পাতলা করে তরল গোলাসার হিসাবে 
ব্যবহার করলে ডাল ছাঢাহয়েপ পর গাছে নহুন ডালপালা গজাতে 
সহায়ক হয়। গাছে ফুল আসার আগে ১।৩ বার এরকম সান প্রয়োগে 
পা খুব ৮মতকার বাড়ে। 


রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভাল, তবে অল্প মাত্রায় বছে 
২ বার এ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ রাসায়নিক সার 
ঠিকভাবে প্রয়োগ না করলে গাছ মরে যেতে পারে, গাছের বুদ্ধিতে 
বাধার শৃগ্রি করতে পারে এবং মাটির অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে দিতে 
পারে। ১৯৭টি টবের জন্য মাটি তৈরি করতে ১ কেজি এযামোনিয়াম 
সালফেট, ১ কেজি সিল সুপার-ফসফেট ও ১ কেজি সালফেট 
অব পটাশ গ্রয়োজন। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে ভাল ফল 
পেতে ভাল করে ভ্রলস্চে দিতে হবে । বছরে ২1১ বার মাটিতে চুন 
প্রয়োগ করা ভাল। আমি গ্রীশ্মকালে ১ থেকে ২ ইঞ্চি গোবর 
সারের স্তর টবে প্রয়োগ করি । মাটির আদ্রতা রক্ষা করতে এটা 
সবায়ক হয়। 


গাছ ছাটাই £ টবের গোলাপ গাছ খুব সাবধানে খুব অল্প ছাটতে 
স্থবে জুন মাসের মাঝামাঝি সময় বা অক্টোবর-নবেম্বর মাসে । মনে 
রাখতে হবে সাদা, হলুদ, হালকা-হলুদ, রূপালী ও দোরঙা জাতের 
গোলাপ গাছে খুব হালক ছাট দিতে হবে। লাল (17.].) 
গোলাপ গাছ বেশি করে ছাটা দরকার। গাছ ছাটাইয়ের পরে 
ফাইব্যাক রোগের মত মারাত্বক রোগে গাছ আক্রান্ত হতে পারে । 


কলকাতায় টবে গোলাপ চাষ ৫০ 


স্বতরাং গাছ ছাটাইয়ের আগে ও পরে গাছে কীটনাশক ও ছত্রাক 
নাশক ওষুধ ছুইই প্রয়োগ করা দরকার । 

রোগ-পোক! দমন £ রোগ-পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জনা 
গাছের প্রতি যত্বু, পরিচধা ও লক্ষ্য রাখা দরকার । সখের গোলাপ 
চাষীদের পক্ষে কোনটা কী রোগ তা ধরা সম্ভব না। সুরা 
প্রতিষেধক হিসেবে ২ সপ্তাহ বা মাসে একবার ওষুধ দ্প্রে করা 
দরকার । শুয়ো পোকা বা দেখা যায় এমন পোকা ধরে মেরে ফেলা 
উচিত। লাল মাকড়সার আক্রমণ এবং ডাইব্যাক রোগ থুব মারাত্মক 
এবং এর প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত ম্যালাখিয়ন (19191111017 ), 
ইথিয়ন (101117017) কেলথেন (061018170 ), নুভান (0৮৪11) 
ইত্যাদি কীটনাশক ও বাভতিটরিন (135151117 , ডাইাথন জেড-৭৮ 
(10121179170 2-78 ) ইনাদি ছত্রাক নাশক মিশযে স্প্রেকৰা 
উচিত 1 সবধাক্গবাহী (১৮১০]]710 ) কাটনাশক যেমন মেটাসিলটকল 
(11০12555105), এবং ডিহমক্রন (17317760101 ) ও ব্যবহার কর 
যায়। টেট্রালাইক্রিনের (06190312105) নহ এ্যান্টিবায়োটিক 
স্প্রেকরলে ভাইরাস রোগ দমন করা যায়। 

নতুনদের গোলাপ-চাব £ শিক্ষানবিস লা মারা এই প্রথম 
গোলাপ চাব শুরু করেছেন তাদের পুরান লাল জাতের (17 014 
60. ৮21100105 ) এবং লাল গুস্ফ জাতের (10110081702 ৮1166195 
01 [০ [২0569 ) দি"য়ুই হাত পাকান উচিত। এসব গাছ খুব বড় 
হয়, ঝার ও ফুল বেশি হয় এবং রোগ প্রতিরোধী | একটু অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করলে তখন খুশমত “যকোন উন্নত ভাতের চাষ করতে পারবেন । 
ছোট আকারের গোলাপ খুব 'ভাল দেখতে এবং এদেরকে টবেই বসান 
ভাল। এদের ম্ ছোট টব ও ল্প জায়গা প্রয়োদ্ন এবং ফুল 

টতে শুরু করলে ঘরের মধো শিয়ে এস ঘর সাজান যায়। ফুলের 

রং, আকার বা নামের চেয়ে যে ফুল সংখ্যায় বেশি হয় এমন জাত 
দিয়েই শুরু করা দরকার | নামের চেয়েও নুন্দর ফোট। ফুলের কদর 
বেশি, এট! মনে রাখবেন । 


৫ কলকাতায় উবে পোলাপ চাহ 


বিশেষ পরিচর্যা; রং ও আকার অনুসারে উবগুলিকে পরপর 
সাজিয়ে গ্রাঙ্থকালে হুপুর ১১ট1 ও শীহতকালে ওটা পর্যন্ত রোদ থাকে 
এমন জায়গায় রাখতে হবে । সঠিক গোলাপ চাষের জন্তে নিয়মিত 
যু, প'রচধা, পরিদশন, মরা ডালপালা ছাটাই, পচা ফুসও পরগাছ! 
উৎপাটন ই'ঠ)াদি খুব দরকার । কলকাঠায় গাছ ছাটাইয়ের পর 
কয়েক সপ্তাহ বাদ দিয়ে সারা বছর ধরেই গোলাপ ফোটে । বিশেষ- 
করে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের শেষ থেকে মার্চ পধস্ত প্রচুর 
ফুল পাওয়া যায়। 

ফুলদানি সাজাতে আধ ফোটা কুঁড়িশুদ্ধ ডাটা কেটে নিতে হবে 
সকাল বেলা । গাছ অনুযায়ী ডাটার আকার হবে । একটু বিবেচনা 
করে এইভাবে সারা বছর ফুলপহ ডাট। কাটলে গাছের আকৃতি 
সদর থাকবে। 


নোট বুক ঃ 


(১) ৮1১৭ বছরেছু বেশি বয়সের গাছ তুলে নতুন গাছ বলান উচিত। 

(২) ছোট টব থেকে চার] তুলে বড় টবে বসাবার লমস্ক খুব সাবধানে নিতে 
হবে হাতে মাটি না ভাঙে ও শিকড়ের কোন ক্ষতি না হয়। 

(৩) মাটির গেজাসহ চাহা গাছের গোড়ার শিকড় বেরিয়ে থাকা চার।গাছ 
শা নেওয়াই ভাল। 

(৪) চারা এমনভাবে বসাতে হবে যাতে কুড়ি বেরুবার পাঁটটি মাটির ঠিক 
উপরেই থাকে। 

(৫) বেশি জল গোপাপ গাছের ক্ষতি করে। এজন্য লক্ষ্য হাখতে হবে টবে 
যেন জল দাড়িয়ে না ধায় । 

(৬) ভাল ছাটাইয়ের আগে ও পরে কাঁট-নাবক ও রোগ নাশক দুই-ই 
গ্রযোগ করতে হবে! 





লেখক পরিচিতি £ ড: অমল চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট স্বীরোগ 
বিশেধজ। | অব্য সময়ে ছান্ধে টবে গোলাপ ফুল ফুটিয়ে অনেকবার শ্রেষ্ঠ সম্মান 
পেয়েছেন । 


শহর ও শহরতলিতে টবে গোলাপ চাষ ৬ 
ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী সূ 





আজকাল টবে গোলাপ-গাছ চাষ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 
কারণ খোলা জমির অভাব, বধাকালে জমিতে দীর্ঘ দিন ধরে জল 
দাড়িয়ে থাকা, শক্ত এটেল মাটি এবং অনৈজ্ঞানিক জল নিকাশী 
ব্যবস্থার জন্ত বহু গাছ মার! যায়| টব ছার্দে, বারান্দায় ব। ব্যালকনিতে 
রাখা যায়। মধ্য কলকাতার খুব ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার বাড়ির ছাদে 
আমি গত ৭.৮ বছর ধরে সাফলোর সঙ্গে টবে গোলাপ চাষ করে 
আসছি । আনার অভিজ্ঞতার কথ বলছি এখানে । 

আলে! £ গেলাপ চাষ সাধারণত ৬-৮ ঘণ্টা স্ুর্যালাক ও 
প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস দরকার । বিকেলের রোদ গোলাপ গাছে 
বিশেষকরে গ্রীষ্মকালে না! লাগানই ভাল, কারণ, হুলুদ কমলা রংয়ের 
উজ্জল রংকে ফ্যাকাসে করে দেয় । পটে বলান গোলাপ গাছে চারিদিক 
থেকে আলো পাওয়া উচিত । ন!হলে এক দিকে গাছ বাড়ে । এজন্য 
গাছ-সহ টবটি মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়। 

মাটি তৈরি কলকাতার আসপাশের মাটি শক্ত এটেল মাটি 
এবং এ মাটি গোলাপ চাষের খুব সহায়ক না। বর্ধাকালে ভেজা ও 
আগ্র আবহাওয়ায় জল দাড়িয়ে গেলে মাটি জমাট বেঁধে যায়, এতে 
গাছের শিকড় ক্ষতি হয়ে বাড়তে পরে না সুতরাং সাফল্যের জন্ত। মাটি 
সংশোধন দরকার । মাটির মিশ্রণ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে 
মাটি ফাপা থাকে এবং সহজে জল দাড়াবে না। 

মাটি মেশাতে হবে বালির সঙ্গে, বিশেষকরে নদীর সাদ] বালির 
সঙ্গে । এই মাটি পরে পচা গোবর সারের সঙ্গে সেশাতে হবে। 
গোবর সার হবে শতকরা ১০ থেকে ৪* ভাগ । গাছ লাগাবার আগেই 
টবের মাটি তৈরি শেষ করতে হবে। 


৬ শহর ও শহরতলীতে টবে গোলাপ চাষ 


টবের উপযোগী জাত £ জাত নির্বাচন অনেকট! নিজন্ব রুচির উপর 
নির্ভর করে। সাধারণতঃ ঝোপ জাতীয় ও ডালের সংখ্যা বেশি এরূপ: 
গাছ টবেব উপযোগী । লগা জাতের গাছ টবে লা বসানই উচিত । 
এইচ. টি. জাত ও গুস্চ ফুলের জাত (51011001302. ) এজন্য বাছাই 
করা ভাল। ক্ষুদে জাতের ফুলও ইদানিং টবে করা হয়। টবে 
লাগাবার জন্ক সুস্থ বাড়ন্ত, তরহাজা, মোটা ২৩ বছরের কাণ্ড দেখে 
চারা কলম নিবাচন করতে হবে। 

কলকাতা বা শহরতলীর ছাদে, ব্যালকনিতে ব' বার্দায় টবে 
ভাল গোলাপ চাষ করা মোটেই কঠিন না। শীতকাল যদিও গোলাপ 
ফোটার শ্রেষ্ঠ সদয় তবে সারা বছর ধরেই এতে ফুল হতে পারে এবং 
হয়। ধ্বাকালেতো গোলাপ প্রচুর প:রমাংণ ফোটে এবং সংখ্যায় 1 
শীতের চেয়ে বেশিই ! 

টবে চার। বসান: কলম চারার গোড়ায় একটি মাটির গোল্ল; 
থাকে । ছে চারা গাছ প্রথমদিকে ৭ ইঞ্চি বাসের মাটির টবে বসান 
হয়। এই টবে অঙ্ুতত ৩ আস গ'ছ রাখা হয়। গাছ যথেষ্ট বড় হালে 
ক্রমে ৮ ইঞ্চি মাটির টবে পরে ,৭ ইঞ্চি মাটির টবে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর 
করা হয়। এইতাবে ক্রমশঃ স্থানাস্তরের সুবিধা হল সেচ, সার গ্রয়োন! 
ইত্যাদি নিয়ন্ুণ করে গাছের সঠিক বাড় দ্রুত পাওয়া যায়। 


টব থেকে টবে গাছ স্থানাস্তর £ 

বধার পর প্রন্বদ্কর নতুন মাটির মিশ্রণ দেওয়া টবে গাছ স্বনাম্তর 
করা হয়। গাছটি টব থেকে তুলে, টবের পুরান মাটি যহটা সপ্তব 
সরিয়ে এব পাশের ও নিচের শিকড ধারাল কাচি দিয়ে ছেটে নিতে 
হয়। এতে নভুন শিকড় গাজাতে স্থধিধা হয়| এ সব করছে শিয়ে 
গাছের শিকড যা যখম না হয় তা দেখতে হবে। গাছ এরপর 
গ্রকই টবে বা] এক সাইজ বড় টবে স্থানান্তরিত কর] দরকার । 
স্থানাস্তরের সময় মাটি চাপ দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে । যখন ৮ বা ১০ 
ইঞ্চি টবে গাছ স্থানাস্তর কর! হয় তখন ২৩ চামচ ( টেবিল চামচ ) 


শহর ও শহরতঙ্গীতে টবে গোলাপ চাষ ৫৭ 


পচা গোবরসার ১ চামচ হাড়গুড়া টবের নিচের দিকে দিলে নিচের 
শিকড় বাড়বে । 

সার প্রয়ো £ টবের গাছ বাড়ন্ত রাখতে নিয়মিত সার প্রয়োগ 
কর! দরকার । টবে বসে যাওয়া গাছে ১৫ দিন বা ১ মাস অন্তর সার 
দিতে হঘ়। টবে প্রথম চার! গাছ ভালভাবে বসে গেলে নিচের বল! 
মাত্রায় সার দিতে হবে । গাছের বাড় ও স্বাস্থ্য দেখে সারের মাত! 
কম-বেশি করা যাবে । 

(১) নিম খইল ১৫০ গ্রাম (১) শোধন করা হাড়গু ডা ৩৫০ 
গ্রাম (৩) চামড়ার গুড়া ১০০ গ্রাম (8) ক্যালসিয়াম অল্লাইড 
৫» গ্রাম (৫) পটাশিয়াম নাইট্রেট ৩০* গ্রাম (৬) ম্]াগনেসিয়াম 
সালফেট ২০ গ্রাম (৭) কপার সালফেট ৫ গ্রাম (৮) জিঙ্ক 
সালফেট ৫ গ্রাম (৯) সোডিয়াম বোরেট ৫ গ্রাম (১৭) ম্যাগনে- 
সিয়াম সালফেট ৫ গ্রাম । “ফ্লোরোভিটণ' নামে সারের প্যাকেটে এই 
মিশ্রণ পাওয়া যায়। 

বিকল্প 2 উপরে-বলা সার সংগ্রহ করতে না পারলে এর বিকল্প 
সার নিচে বলা হল । সরষের খই ১ চামচ ও চা চামচের ১ চামচ 
শোধন করা হাড৮1 সুপারফসফেটের পরিবর্তে হাড়ের গুড়া 
দেওয়া ভাল । কারণ, সুপার ফসফেটে প্রায়ই চুন থাকে যাতে আমাদের 
আবহাওয়ায় মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব ঘটে । 

ব্য! ও শীঠকালে সরষের খইল ৪৫ দিন জাল পঠিয়ে তরল সার 
করে নিয়ে সপ্তাহে ২ দিন দেওয়া যায়। গাছের নতুন ডালপাল; 
বাড়তে ও ফুলের আকৃতি বড় হতে তরল সারের ভুমিকা যথেষ্ট । পাতার 
মাধ্যমে তাহলে আর সার প্রয়োগ করা খুব একটা প্রয়োজন নেই । 

শীতের ঠিক পরেই মানে মার্চের শেষে বা এপ্রিলের গোড়ায় টবের 
উররের দিকের ২-৩ ইঞ্চি মাটির স্তর তুলে নিতে হুবে। এবার সেই 
খালি জায়গায় পচা গোবর সার, শোধিত হাড়গু ড়া ও উপরেন স্তরে 
নতুন ফাপা মাটি দিয়ে ভরে দিতে হবে | মাটি, গোবর-সার ইত্যাদি 
এ্রমনভাবে খড় বা পাতা দিয়ে মালচ বা চাপা! দেওয়। দরকার যাতে 


৪ 
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গ্রীষ্মের রোদ থেকে গাছের শিকড়কে সামলাবে ও মাটিতে আর্জতা 
রক্ষিত হবে। 

ভল সেচ £ টবে কুল চাবে জঙসেচের ভূমিকা! অনেক । বর্ধাকাল 
বাদে বছরের অন্ত সময় প্রায় রোঞ্জ বা একদিন জলসেচ দরকার। 
টবের মাটি একেবারে শুকিয়ে ন। যায় তা দেখতে হবে। কলকাতায় 
ধারা ফুল চাষ করেন আবহাওয়ার ব্যাপারে তা খুবই অসহায় । গাছের 
পাতা ও ডালপালায় ধুলো ও ঝুল জমে থাকতে দেবি এখানে । এতে 
গাছ তার চকচকে ভাব হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিক মালোক সংপ্রেষ 
না পেয়ে গাছ নিজীব হয়ে পড়ে। শ্ুৃতরাং পরিষ্কার জল দিয়ে রোজ 
গাছ ধুয়িয়ে দেওয়া দরকার । এর ফলে গাছের উজ্জ্বল চেহারা ফুটে 
উঠবে ও গাছ তরতাজা দেখাবে । এইভাবে লাল মাকড়শা ও অঙ্থান্ত 
পোকা জলে ধুয়ে যাবে আক্রমণও কম হুবে। 

ডাল ছাটাই: টবের গোলাপে ডাল ছণটাই কাজটা বর্ধার শেষে 
অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নবেন্বরের মাঝাশাঝ পর্যন্ত করা হয়। 
ডাল ছাটাই হবে মাঝারি থেকে হালকা, খুব বেশি ছাটাই যেন না 
হয় তা দেখতে হবে। প্রথমে ডালপাল। ছাটাই করে তারপর মরা ও 
দুধল ডালপালা, ঝুল ইত্যাদি পরিষ্কার করে দিতে হবে। এইচ-টি ও 
গুচ্ছ গোলাপের শক্ত ও একটু বড় ডাল সাইজমত ছেটে দিতে হবে। 
ছোট গোলাপ গাছের জড়িয়ে যাওয়া ডালপালা! কেটে দিয়ে টবের 
মাননসই করে ছেটে দিতে হবে। ডাল ছাটাহয়ের ১৫-৫* দিন পরে 
সাধারণত ফুল ফুটতে শুরু করে। বাধিক ডাল ছাটহ ছাড়া গাছের 
লম্বা কা, ডাল, অদরকারি লতাপাত। প্রয়োজনে বর্ধার আগেই কেটে 
বাদ দেওয়া দরকার । এতে বর্ধাকালে তীব্র বাভাস ও ঝড়ে গাছের 
ক্ষতি করতে পারবে না। 

রোগ £ 

ছাটাই ও ডাই-ব্যাক রোগ : গোলাপ গ:ছে ডাল ছ'টাইফের 
পরেই ডাই-ব্যাক রোগ দেখা দিতে পারে । দেখা গেছে যে গাছ 
প্রতিবছর নতুন টবে স্থানাস্তর, ভাল ছাটাই্কের ১--১৫ দিন আগে সার 
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প্রয়োগ, ডাল ছশটই করে কাটা! অংশে রোগ-নাশক ও কীটনাশক 
ওষুধ পেষ্টমত করে লাগিয়ে দিলে ডাই-ব্যাক রোগ ঠেকান যায়। 
ডাইব্াাক রোগ রোধের অন্ত উপায় হল একসঙ্গে পুরে! গাছটি না 
ছেটে ধাপে-ধাপে কয়েক দিন পর-পর ছ"টা। এভাবে ডাল ছ"টলে 
কুলও ধাপেধাপে পাওয়া যাবে। 


গোলাপের পাউডারি মিলডিউ রোগ £ 


গোলাপের এটি একটি মারাত্মক রোগ। দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডা 
এবং বাতাস কম থাকলে এই রোগ বাড়ে। “শ্ষিরোথিকা প্যানোসা' 
নামের এক জীবান্ুর আক্রমণে এই রোগ দেখ! দেয়। 


লক্ষণ: আক্রান্ত অঙ্গে পাউডারের মত সাদ গুড়া! পদার্থ 
দেখতে পাওয়া যায়। গোলাপ গাছের কচি পাতা ফুলের কুঁড়ি এবং 
কচি ডালের বাইরের কোবগুলি এতে আক্রান্ত হয়। জীবামুগুলি 
বছরের ঠাণ্ডার সনয় গাছের আক্রান্ত পাতা এবং কুঁঁড়র মধ্যে থেকে 
যায় পরের মরশুমে আবার আক্রমণ শুরু করে। আক্রমণের শুরুতে 
কচি পাতা ও কুঁড়ি কুচকে হলদে হয়ে ঝরে পড়ে । সাধারণত আশ্বিন 
থেকে মাঘ মাস পরস্ত সময়ে রোগের প্রকোপ বাড়ে । 

প্রতিকার ঃ সালফার জাঠায় ছত্রাক-নাশক যেমন *২% 
ক্যারাথেন অথবা **৪% ওয়েটেবল সালফার বা সালফোটকস প্রয়োগে 
এই রোগ দমন করা যায়। রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই ১৫ দিন 
পরপর এই ওধুধের যে কোন একটি প্রয়োগ করতে হবে । এই সব 
ওষুধে গোলাপের লাল মাকড়ও মার! পড়বে। 


গোলাপের কালো-দাগ রোগ £ (88101 9001): এ রোগটি 
গোলাপের একটি সাধারগ রোগ । এক ধরণের ছত্রাক এই রোগ 
ছড়ায়। এ রোগের আক্রমণে পাতা ঝরে পড়ে । সাধারণত কচি 
পাতা এ রোগে আক্রান্ত হয় না। গোড়ার দিকের পাত! থেকে 
আক্রমণ শুরু করে উপরের দ্রিকে ওঠে। পাতায় প্রথমে বাদামী ও 
পরে কালো দাগ পড়ে । প্রথমে ছোট আকারে ২1১টি, পরে সংখ্যায় 
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ও কারে এসব দাগ বাড়ে) এবং পাতা ঝরে প্ড়ে। আক্রমণ 
বাড়লে গাছও হুধল হয়ে পড়ে । 

গরমকালে এ রোগ বাড়ে, শীতকালে কমে । গরম, আদ 
'আবহায়ায় এ রোগ জ্রেত ছ্ড়ায়। এই ছওাকের বীগ্ান পাতার 
মাধ)মে ছড়ায় । স্রতরাং আক্রান্ত গাছের ঝর? পাতা ও ছণটাই কর 
আক্রান্ত ডালপালা মাটির নিচে পুতে ব৷ পুড়িয়ে দিতে হয়। 

এস রোগ প্রতিরোধী জাতের গোলাপ চাষ করা উচিত । হলুদ 
ব্ংয়ের গোলাপে কালো দাগ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। এধরনের 
গোলাপ চাষ ভিল্প জায়গায় অন্ত বাগানে করে বেশি করে রোগ 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হয়। 

প্রতিশোধক ; কালো-দাগ রোগ গোলাপ চাষে একটি বড় 
ধরনের আতঙ্চ বিশেষ । রোগ ছড়াবার বেশ আগেই প্রতশোধক ওঘুধ 
প্রয়োগ করতে হবে! এজন্য ১৫ দিন ব্যবধানে পোগনাশক, ফেনন- 
ব্লাইটকস, ভাইথেন এম-১৫, বাভিছ্রিন, ডেরোসাল, শিম, কপঢকূস এপ 
যেকোন একটি €ষুধ স্প্রেকরতে হবে সারা বধাকাল ধরে। 

প্রতিবিধান ; শাক্রান্ত বাগণ পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাধা দরকার । 
সব শুকনো পাঠা সংগ্রহ করে আগুনে গুড় ফেলছে হাব আফটার 
বা নবেশ্বরের গোড়া প্যঞ্জ ব্যাপক তাবে গছ ছাটাই করতে হবে 
এবং ছ'টাইয়ের ঠিক পরেই নহুন পাড়া গভাবার আগেই সপ্তাহে 
একবার মোট ৩ বার কাাপটন, ডেরোসাল, | জনেব বা ডাইখেন ভেডপঙ্, 
ডিসকন-জেড স্প্রে করা উচিভ। প্রতি ৩ সপ্তাহে একবার সারা বছর 
ধরে উপরের যে কোন একটি ওষুধ স্গ্রে করলে এ রোগ হবে না। 

কয়েকটি ছত্ঞাক নাশক £ 

(১) পাতার ছজ্ঞাক নাশক 2 (£011906 701750106 ) £ 
পাতা ও ডালপালায় এইসব ছত্রীকনাশক ওধুধ রোগ প্রতিরোধের জন 
প্রয়োগ কর! হয়। পাশা ও গাছের উপর এই ওষুধের প্রলেপ রোগ 
পুরোপুরি সারাতে না পারলেও সময় মত প্রয়োগ করলে প্রতিরোধ 


করে। বোরছেো মিশ্রণ (3010690)0 10150006), জলেগোলা 
লালফার (601816 501101)80৮) ইতাাদ এ জাতীয় ওষুধ । 


০ 
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(২) প্রতিরোধক ছঞজ্জাকলাশক ২ (1016061৮৩ 70170210109) £ 
গাছে ছত্রাক সংক্রমণের পর প্রয়োগ করলে ছত্রাক নষ্ট করে। এই 
ষ্পপর্শকারক বা ধ্বংকারি ছত্রাক নাশক হল-_ক্যাপটান (0801817 ) 
ফারব্যাম (6615217), ডাইখেন-জ্রেড৭৮ (101108176-7-78 ), 
ডিসকন-? (1015১01-2), ডাইথেন-এম ৪৫ (10181102106 170-45 ), 
শিল্চ (91)1610 ), ডেরোসাল (1)610581 ) ইত্যাদি । 

(৩) সংহবাহী ছত্রাক নাশক £ ( 5/961710 15117810109 ) 
গোলাপের কালো দাগ রোধ করতে আরো বেশি কাধকরি ওষুধ । 
এই ওষুধ সবাঙ্গবাহী । বেনলেট ( 8০01816 ), বাভিষ্রিন (739৬1- 
511) ) ইতাদি | 

পোকা গোলাপ গাছ নানা পোকায় আক্রান্ত হয়। এরা 
গাছের বাড় ও ফুল উৎপাদন ব্যাহত করে এবং গাছের চেহারা নষ্ট 
কর দেয়। 


লাল মাকড়শ। £ (17২94 50109 )$ পোকার মধ্যে লাল মাকড়শা 
সবচে:য় বেশি দারাত্মক এবং এদের ধ্বংস করা খুবই কঠিন। খুব 
গ্রীপ্ন ও বধাকাল ছাড় তাদের আক্রমণ সব সময় থাকে । এদের 
আক্রমণে পাতার সবুজ অংশ নই হয়ে হলুদ হয়ে যায় এবং শেষে ঝরে 
পড়ে। গাছের গোড়ায় জল জমে গেলেও এরকম হয়। স্থৃতপ্নাং 
মাকড়শার আক্রমণ ও জল জম! ব্যাপার বিভ্রান্তি না আনে । প্রতি- 
কারের জন্য ডিনেক্রন, নুভাক্রন, টেক্রাডেক্স, সালফোটকস, মালফেকস, 
টি জিন, কেলথেন এর যে কোন একটি পরিমাণ মত প্প্রেকরতে হবে। 

স্কেল-পোকা 2 (50215): স্তবেপ বা আশ পোকা ব্ধার শেষে 
আক্রমণ শুরু করে এবং পরবর্তী গ্রীগ্ পধস্ত থাকে । গোঙ্গাকার 
তেলতেলে, মোম জাতীয় বসন্তের ফোস্কার মত গোলাপ গাছের কাণ্ডে 
আটকে থাকে । প্রথম অবস্থায় নিমুন্ণ ন! করলে মারাত্মক রূপ 
ধারণ করে। গাছের প্রাণরস চুসে খায়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
ডাইব্যাক রোগাক্রাস্ত গাছের অবস্থা ধারণ করে আশ পোকার 
আক্রমণে । ফিউরাডন-৩জি দিয়ে মাটি শোধন করলে এদের আক্রমণ 
কম হয়। দাতের ব্রাস মেথিলেটেড ম্পিরিটে ডুবিয়ে আক্রান্ত কাণ্ডে 
ঘসে পোক] তুলে দেওয়। যায় । 

এছাড়া অন্থান্ত পোকাও নানা সমব্যা তৈরি করে! এজন রুটিন 
করে মাসে একবার নিয়দিত রোগনাশক ও কীটনাশক ওধুধ স্প্রে 
করলে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে । 


ভিডিজিকতহা১৬, ; 
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গোলাপ চাষের জঙ্ক দিনে বা রাতে যার কিছু সময় দিতে সক্ষম 
অথচ জমিতে গাছ বলাবেন এমন জায়গা নেই তাদের এজন্য এই লেখা । 

পরিবেশ ও স্থান 5 এজন্তা দরকার দিনে 18 ঘণ্টা রোদ ও খোলা 
হাওয়! | বাড়ির ছাদে, বারান্দায় বা বাড়ির সংলগ্ন স্থানে টবে এ ভাবে 
গোলাপ চাষ হতে পারে। 

আদর্শটব 8 প্রথম বছরে গোলাপ কাটিং বাবার জন্য ৮ ইঞ্চি 
গ্লাস টব ও পরের বছরগুলির ভম্য ১* ইঞ্চি আকারের যে কোন টব 
হলেই চলবে । তবে গ্লাম টবই ভাল। টবের তলায় মাঝখানে ১টি 
ছিঞ্র থাক বা না থাক টবের ধারে যেন ২।৩টি ছিদ্র থাকে । 

টব তৈরি £ বাজার থেকে নতুন টব এনে পরীক্ষা করে, জলে ধুয়ে 
নিল্পে ঘণ্টা খানেক জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। জল থেকে তৃলে 
টবটিকে সোঙ্গা বসিয়ে এবার টব তৈরির কাজে হাত দিতে হবে । 
টবের ছিদ্রগুলিকে একটু বড় ভাঙ্গা টবের টুকরো দিয়ে ঢেকে দিয়ে 
নিচ থেকে ১ ইঞ্চি উঁচু করে ভাঙ্গা টবের বা ইটের ? ইঞ্চি থেকে ২ 
টুকরো দিয়ে ভরে দিতে হবে । এর উপরে কিছু হুবা ঘাস বা শুকনো 
পাতার টুকরো ছড়িয়ে নিতে হবে। তারপর বালি-চালা চালুনি দিয়ে 
চেলে পুরান গোবর সার, ২ চা-চামচ হাড়ের গুড়া, অল্প পাতা-পচা 
লার বা কম্পোষ্ট এবং ২ মুঠো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তার উপরে ২ ইঞ্চি 
উচু করে দিতে হবে। 

এর পরিবর্তে অর্ধেক লন মোয়ার দিয়ে কাটা কুচি ঘাস, অর্ধেক চালা 
গোবর সার, ২ মুঠো মাটি ও ২ চামচ হাড়ের গুঁড়া দিয়ে টবের এ ২ 
ইঞ্চি পরিমাণ স্থান ভরতে হবে । এর উপরে অর্ধেক পরিমাপ বেলে 
দোঁঞজাশ মাটি, অর্ধেক চালা গোবর সার, কিছু ভাক্ষা টবের ছোট 
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টূকরে। একত্রে মিশিয়ে তৈরি কর! মাটি দিয়ে উপর আশ হানা! হাতে 
চেপে দিতে হবে। 

(১) কিভাবে ভাল-কলম বাছই করবেন? বিশ্বস্ত নার্সারী বা 
অন্ত কোন বিশ্বস্ত স্থান থেকে সতেজ, বাড়ন্ত, ৩1৪টি সবুজ ডাল- 
পাতাযুক্ত, চোখ গুলি বেশ ভাল এমন চারা-কলম সংগ্রহ করতে হবে। 
নতুন কচি কলম, যে কলমে নতুন কচি-কচি ডাল বেরিয়েছে এমন 
কলম-চারা নেয়া চিত না। কারণ এসব কচি ডাল শুকিয়ে যাবে 
এবং নতুন ডাল বের হত্তে সময় নেবে। 

(২) টবে চার! বসাবার আগে £ গাছ বসাবার সময় ডালগুলি 
৬ ইঞ্চি রেখে বাকি ডাল পাতাসহ কেটে দিতে হবে । টবে চারাটি 
ব»সাবার সময় গাচ্ছের শিকড় সংলগ্ন মাটির গুলটি বেশ খট-খটে 
শুকনো থাকে ' ভেঙ্গা গলসহ্ছ গাছ বসালে মরে যেতে পারে । গুল 
ভেজ্জা অবস্থায় গাছ কিনে থাকলে একটু অন্ধকার জ্ঞায়গায় গাছটি 
শুইয়ে রেখে গুলটি শুকিয়ে নিতে হবে । গাছের গায়ে যেন কোনভাবে 
রোদ বা পাখার হাগযা না লাগে। 

টবের উপরের দিকের নাটিতে ফাটল না ধরে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । ফাটল ধরলে কিছু গোবর-সার বা কম্পো্ সার মিহি 
করে চেলে উবের উপরভাগ ছাড়িয়ে দিয়ে খুচুনি দিয়ে খুচে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দি হবে। 

(৩) টবে গাছ লাগান: কাটিং বা কলমচারা বিকালের দিকে 


লাগানই ভাল। নতুন কলম হলে দিন ছুই দিনের বেলায় ছায়ায় 
ও রাতে বাইরে রাখতে হবে। পুরান কলন হলে লাগানর আগে ১৩ 
দিন রোদে রাখা চলতে পারে । 

তৈরি টবে গঙ্গসহ চারাঁকলমটি বসাবার পর যেন টবের উপরের 
দিকে ১ ই পরিমাণ খাড়াই স্থান খালি থাকে এবং এলার সঙ্গে 
চোখের সন্ধস্থল টিক উপরের মাটির সঙ্গে সমান থাকে 1 এবার এ 
তৈরি করা বাড়তি মা গাছের গোড়ার চারপাশে হালকাভাবে চেপে 
দিয়ে বটি ধরে কয়েকবার ঘুরিয়ে নাড়া দিতে হবে গাছটিকে সোজ।! 
রেখে । এবার টবে জল দিলে গাছ বসান লেষ। 
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জঙফেচ $ গেচ গেবার সময় প্রথমে প্রত্যেক টবে অন্প- হল জল 
দিয়ে তার ৩*:৪* মিনিট বাদে আবার জল দিয়ে টবের উপরের খালি 
অংশটুকু ভরে দিতে হবে। জক্ষ্য রাখতে হবে জল যেন আস্কে-আন্ে 
চুইয়ে টবের মাটির মধ্যদিয়ে নিচের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। এজগ 
টবঞ্চলি কাঠের বা ইঈটর উপর উচু করে রাখতে হবে । টবে জল জমে 
গেলে সরু লোহার শিক দিযে টবের মাটি ছিদ্র করে পথ করে দিতে 
হবে। জঙগ দেবার আগের দিন প্রতিবারই খুচনি দিয়ে টবে মাটি 
ধারের দিকে বেশি, মাঝখানে কম করে উলকে দিতে হবে। টবের 
মাটি শুকিয়ে গেলেই তবে উদ্বে দিয়ে জল দিতে হবে । 

সার প্রয়োগ 8 গাছ বসাবার ৫1৬ সপ্তাহ বাদে নতুন ডাল ২.৩ 
ইঞ্চি লম্বা হলে আগের মত আগের দিন মাটি গুঁকনো করে পরের দিন 
প্রতিটবে প্রয়োজনমত জল দিতে হবে। আধ ঘণ্টা পল ৫ চার 
জলে ১০ গ্রাম দাইটেেট অফ এামোনিয়া গুলে প্রতি টবে আধ লিটার 
পরিমাণ এ মিশ্রণ জল দিতে হবে। ১ দিন বাদে বের মাটি ন। খুে 
শুধু জল দিতে হবে। এর ৮ দিন বাদে টবের মাটি উদ্কে দিয়ে পরের 
দিন শুধু জল দিতে হবে। এভাবে ৫17 দিন পরপর মাটি শুকনো 
দেখলে ৩ সপ্তাহ পধন্ত জল দতে হবে। 

৩ সপ্তাহ পরে টবে সেচ দেবার আগের দিন খুচুনি দিয়ে মাটি 
উদ্কে দিতে হবে। পরের দিন প্রয়োজন মত জল দিতে হবে। 
এবার (রাসায়নিক সার ) নাইদ্রেট অফ পটাশ ২ ভাগ, সালফেট অফ 
পটশ ২ ভাগ, সালফেট অফ আয়রণখ ১ ভাগ, ম্যাঙ্গানিজ এবং ম্যাগনে- 
শিয়াম সালফেট ৫০ গ্রাম ভালভাবে গুড়ো করে মিশিয়ে নিতে হবে। 
প্রতি ৫ লিটার জলে :৫ গ্রাম এই গুড়া মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করতে 
হবে। এবং প্রতি টবে আধ জ্টার পরিমাণ মিশ্রণ-জল দিতে হবে। 
এর ছুদিন পরে টবের মাটি না উস্কে প্রতি টবে শুধু জল অল্প করে দিতে 
হবে। * দিন পর মাটি উদ্কে আবার শুধু জল দিতে হবে। 

এরপর এক মাল টবে সার দিতে হবে না, শুধু টবের মাটি শুকিয়ে 
গোল সাঝে-মাঝে জল দিতে হবে । তবে এক মাস বাছে রাসায়নিক সার 
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মিশ্রণ গুড়া প্রতি « লিটার জলে ১৫ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে আগের 
মত প্রতিটবে আধ লিটার পরিমাণ দিতে হবে । এবং ১৫ দিন বাদে 
( জৈব-সার ) ১ চা চামচ হাড়ের গুঁড়া, ১ চা চামচ সরষের খইল প্রতি- 
টবে দিতে হবে। অর্থাৎ প্রতি ১৫ দিন পর একবার রাসায়নিক লার 
ও একবার জৈব সার দিয়ে যেতে হবে । 

চুনজল প্রয়োগ £ এর ৩ মাস বাদে প্রতিলিটার জলে ১ চা 
চামচ গুড়া চুন পিষ্কার জলে ভাল করে গুলে পাতলা ন্যাকড়ায় 
ছেকে প্রত্টিব আধ লিটার পারমাণ দিতে হবে প্রতি ৩ মান অন্তর | 
চুনজ্জল দেবার ১৫ [দশের মধো শুধু জল ছাড়া কোন সার দেওয়া চলবে 
না। ১৫ দিন পর সার দেবার সে আগের নিরমে চলে যেতে হবে। 

ছাদের টবঃ ছাদে টব রাখলে গরন এলেই পুরু খড় বিছিয়ে তার 
উপর ₹ বা কাঠের টুকগ্ো রেখে তার উপর ৮ব রাখতে হবে। 
গ্রা্মকালে ছাদের তবে ভগ [দিত হবে রাত ৮ চার পর । এবং জলের 
'তাপ যেন আবহাওয়াপ সঙ্গে সামঞজস্থাপূর্ণ হয়। অর্থাৎ বেশি ঠাণ্ডা ব1 
গরম না হয়। গ্রাম্মকালে টব শুকিয়ে গলেহ জল দিতে হবে। গরম 
কালে মাটি উস্কে ১ পিন না রেখে সকালে উদ্কে বিকালে জল দিতে হবে। 
জেব-সার মিশ্রণ থেকে স€বের খইল এ সময় বাদ দেওয়া যাবে। 

আদর্শ সেচের জল; একটি বড় পাত্রে জুল ভরে রোদে-খোলা 
জায়গায় ১ দেড় দিন রেখে সে জল দিয়ে সেচ দিলে ভাল ফল পাওয়া 
যায়। এ পাত্রে কিছু ভাঙ্গা চানা মাটির কাপ-ডিসের টুকরো দিয়ে 
রাখলে আরে! ভাল হয। হবে এ গুলি প্রতি মাসে পানর থেকে বার 
করে সাবান জলে ধুয়ে নিয়ে আবার ব্যবহার করতে হবে। 

বর্ষাকালীন পরিচর্যা £ কাল-বৈশারখী আসার আগেই টব ও গাছ 
রক্ষার জন তেরি হতে হবে। টবের নিচে, ছাদের উপরে বিছানো 
খড় ও ইট-কাঠ সয়ে নিয়ে শুধু ছাদে টব বসাতে হবে। প্রয়োজনে 
কাঠি পুতে হৃতলি দিয়ে ডাল বেঁধে দিতে হবে। টবের উপরের খালি 
অংশটুকু চুড়া-মত করে মাটি চেপে রে দিলে ঝাল টবে দাড়াতে 
পারবে না। কিছু সাধারণ শুকনো মাটি ঘরে তুলে রাখলে ভাল হয়। 


৬৬ টবে গোলাপ চাষে বিশেষ পরিচর্যা 


বৃ্িতে টবের সাটি ধুয়ে গেলে এ মাটি আবার টবে চুড়া করে ভরে 
দিতে হবে! ঘন বর্ষায় সার দিতে হবে না। প্রয়োজনে টব হেলিয়ে। 
রাখতে হবে। কোন বড় ডাল থাকলে বা ঝড় ফুল থাকলে কেটে 
দিতে হবে। নাহলে টবে জল পড়ে ভেঙ্গে যাবে। 

শীতের প্রহ্থতি ; শরৎকাগেহ শীতের জন্য গুস্থত হতে হবে। 
আগে যে ভাবে বলা হয়েছে সে ভাবে কালায়ুনিক সারদশ্রণ ও জের 
সার তৈরি করে নি হারে! একই নিয়মে মাটি তৈরি করে ১০ হপ্চি 
টব তৈরি রাখতে হবে | 

বা শেষ হালেহ ব্যাকালে দেওয়া টবের উপর থেকে বাড়তি মা 
লরিয়ে নিতে হবে। কয়েকদিন টব জল না দিলেই শুকিয়ে যাবে। 
এবার পুরান ৮ ইর্চ। টব থেকে ১* ইঞ্চি টবে গাছ স্থানান্তর করতে 
হবে। 

গাছ স্থানান্তর ১ এক্ন্য একটা বসবার ট্রল আপনার পাশে এনে 
রাখতে হবে । একটা টব নিয়ে বা হাতের ভালুর উপর রেখে ডান 
হাতের ও্নী এবং মধ্যমার মধ্যে গাছের গোড়াটিকে রেখে এ হাতের 
তালুটিকে বিস্তৃত করে টবের মাটির উপর রেখে উল্টে ধরে টুলের 
কানায় টবের কানাকে আলন্তে-আস্তে ২৪ বার ঠকে দিলেই মাটিমুদ্ধ 
গাঞ্ধ ডান হাতে চলে আসবে । আলগা পুরান উট! নিচে রেখে মাটিসহ 
গাছটা টুলে রাখতে হবে। 

১* ইঞ্চি টব আগের মত করে ছিদ্র ঢেকে টুকরো খোয়া দিয়ে ১ 
ইঞ্চি পরিমাণ ভরে তার উপর শুকনো-পাভা বা কুচোথাস দিয়ে তার 
উপর ১ ই্চ পরিমাণ গোলর সার 1দয়ে ভরে দিতে হবে । এবার ৮ 
ইঞ্চ টব থেকে বের কর! মাটিলহ গাছ খেকে চার দিকের ও নিচের 
মাটি কিছু খুঁচে ফেলে দিয়ে খুব ধারাল কাচি দিয়ে বাড়তি শিকড় ছেটে 
দিতে হবে। উপরের দিক থেকেও কিছু মাটি সরিয়ে দিতে হবে। 

এবার এঁ গাছটিকে নতুন ১* ইঞ্চি টবে এমনভাবে বসাতে হবে 
যাতে মাটি ইতাদি দেবার পর টবের উপরের দেড় ইঞ্চি পরিমাণ 
জায়গা খালি থাকে এবং এলার সঙ্গে চোখের সদ্ধিস্থল মাটির সমান 


ডট 
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উচ্চতায় থাকে ৷ টবের মাঝখানে বসিয়ে তৈরি মাটি দিয়ে চাঁরধার হানা 
হাতে চেপে ভরে দিয়ে জল দিতে হবে । প্রতিটি টবেই এভাবে গাছ 
স্থানাস্তর করতে হবে । ছায়ায় বসে বিকেলের দিকে এই স্থানাস্তুরের 
কাজটি করতে হবে । তাতে গাছ এই আঘাত সামলে নিতে পারবে । 


গাছ স্থানান্তরের ১৫1১০ দিন বাদে ধারাল ছুরি দিয়ে গাছে খুব 
হাক্কা ছ'ট দিতে হবে। নহুন ডাল দেড় ছু-ইঞ্চির মাত লম্ব। হলে প্রথমে 
নাইট্রেট অব গ্রামানিয়া দিয়ে শুর করে আগে বলা (সাব প্রয়োগ ) 
সব সার পরিমাণমত দি হারে এবং প্রয়োজনমত জল সেচ করে 
যেতে হবে। টবের মাটি ষেন কখনই খটখটে শুকনে: না হয়। 

টবে রং দেওয়াঃ টবে ফুলচাষে সবসময় মাটির টব ব্যবহার 
করণ উচিত এই টবে রং দিলে দেখতে সুন্দর লাগে । শবে টবে 
তেল রং লাগান উচিত না। একান্ত ইচ্ভা হলে পাথর-চুন জলে 
ভিজিয়ে ছেকে নিযে ভাতে রেড "অক্সাইড বা অন্য রং গুলে ঘরে 
চুনকাম করার মা বড় চওড়া তুলি [দয়ে টবে লাগাতে হবে । 

বিশেষ পরিচর্যা £ টবের গোলাপ গাছে ছু একট] ডাল বাড়তে 
বাড়তে ডগাটা হঠাৎ কালো হয়ে আর নতুন পাতা বের হল না। কখনও 
দেখা যায় পাতা হলদে হয়ে বারে পড়তে লাগল । এসব ক্ষেত্রে 
প্রথমে টবের জল বের হবার ছিপ্রপথ পরিষ্কার করে দিতে হবে। টবের 
নাটি ভেজা থাকলে মার জল দেবার প্রয়োজন নেই ' প্রতি ৫ লিটার 
জলে ১৫ গ্রান নাইট্রেট অব সোডার মিশ্রণ তৈরি করে আধ লিটার 
মিশ্রণজজল প্রতি টবে দিয়ে দিতে হবে 

নোট বুক : 

১, টবে গোলাপ চাষের জনক ৫1৬ ঘণ্ট| রোদ-আলো-বাতাস দরকার ২. 
প্রথম বছরের জগ্ভ ৮ ইঞ্চি গ্রাসটব ৪ পরব বছরগুপির জন্য ১” উধি টব 
মাঝখানে ১টি ছিদ্র ও ধারে ২1৩টি ছিন্দ্রপহ দরকার ৩. টবের মাটি তৈরি 
করতে হবে গুরুত্ব দিয়ে ৪, বিকেলে চারা কলম বলাতে তবে ৫ নতুন কচি 
কলম না কিনে শক্ত-সবল বাড়স্ক চারা কলম কিনতে ভবে ৬. গাছটি শুকনে! 
পউলসমহ লাগাতে হবে, গুস নাভেছে যেন *. গাছের গায়ে পাখার হাওয়া, রোদ 
না লাগে ৮. টবের উপরের মাটি কাটগ ধরলে গোবর কম্পো 8 দিয়ে খুচে দিতে 
হবে ৯. টবের শীকদে! মাটি উপকে দিয়ে পরের দিন জল দিতে হবে ১৯, 
প্রতি ৩ মান অন্তর পাতল! চুনের জল মাআ! মত দিতে ছবে ১১. বর্ধার জন্য 
কিছু ষাটি নংগ্রহ করে রাখতে ছবে ১২. টবের মাটি খুব শুকনো বা খুব ভেঞ 
না থাকে ১৩. টব থেকে টবে গাছ স্থানাস্তরের কাজ বিকেলের দিকে ছায়ায় 
বনে কর! উচিত । 





গোলাপ চাষ 
সাথমকুমার রারচৌধুরী 








শিল্প পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া গোলাপ চাষের অনুকূল না হলেও 
একট মু করলে এখানে ভাল ও বড গোলাপ ফোটান সম্ভব । এর 
প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিবছরের কলকাতা এ্যাসেন্বলি, আলিপুর 
হরঠিকালচার, ইডেন গর্টেনস ও অগ্থান্থ স্থানের গোলাপ প্রদর্শনীতে । 

জমি: গোলাপ চাষের জন্য টা ডাঙা-জমি দরকার, যেখানে 
বাধার চল জমে লা এবং জমিতে শ্য ওঠা থেকে বেলা পরস্থ ৮৯ 
ঘণ্টা রোদ পায়। তবে জমির কাহাকাছি জলের ব্যবস্থা থাকা দরকার | 
জমিতে যেন উলু ঘাস অথবা মুথা ঘাস না থাকে। মাটি দো-জাশ 
হওয়া দরকার এবং ভাল গোলাপের জন্ঞ মাটির পি, এইচ. মান ৫'৬ 
থেকে ৬৭ হওয়া উচিত । 

মাটি তৈরি: অনাবাদা জমির ক্ষেত্রে এক হাত গভীর করে 
কেটে উল্টে দিয়ে কিছু গুড়ো চুন ছড়িয়ে নিয়ে ৩।৪ দিন বাদে মাটির 
ডেলা সমান করে ৮১* দিন ফেলে রাখতে হবে। যেসব জায়গায় 
ণাছ লাগান হবে সেইসব জায়গায় ১ হাত গভীর ও ১ হাত বাসের 
শর্ত করে উপরের ৬ ইঞ্চি মাটি আলাদা করে সরিয়ে রাখতে হবে। 
গ্রতিগর্তে ১৭ ইঞ্চি টবের ১ টব পচা গোবরসার, ২ মুঠো ছাই 
(কাঠের), ১ মুঠো রেড়ীর খইল, ২ মুঠো সরসের খই'ল, ১ মুঠো হাড়ের 
গুড়া, ১ মুঠো শিং কুঁচো এবং সরিয়ে রাখা মাটির কিছুটা মিশিয়ে 
এর্তটির উপরের ৩ ইঞ্চি বাকি রেখে চেপে-চেপে ভরে দিতে হবে । 
গাছগুলির পরম্পর দুরত্ব হবে জ্রাত অনুসারে এইচ. টি ৩০ ইঞ্চি, 
ফ্রোরিবাগ্ডা ২২ ইঞ্চি এবং মিনি ১৮ ইঞ্চি। 

সার; গোলাপ চাষের জগ্য জব ও রাসায়নিক উভয় প্রকার 
সার ব্যবস্থার করতে হয়। জৈব সার হিসাবে পুরানো গোবর, সরষে 
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বা রেড়ির খইল, হাড়ের গুড়া, শিং কুঁচো ও সাদা হয়ে যাওয়া 
কাঠের ছাই এবং রাসায়নিক সার হিসাবে সালফেট অফ পটাশ, 
সালফেট অফ আয়রণ, সালফেট অক এযামোনিয়া, শ্বুপার ফসফেট, 
ম্যাগনেশিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট, সডিয়াম নাইট্রেট, বোরে। 
সি্পিকেট ও গুড়া চুন ব্যবহার করা ষায়। 

গাছ বসান ৪ এবার গাছ লাগাবার পর আলাদ। করে রাখা 
মার সঙ্গে কিছু গোবরলার মিশিয়ে চেপে ভরে দিতে হবে। এল 
এধং বাডের সংগে জমির সমতলে রেখে গাছ লাগাতে হবে। গাছের 
গোড়ার মাটি একটু শিচু রাখতে হবে, যাতে গাছে জল দিলে সেই 
জল গাছের গোড়ায় যায়। গাছ লাগাবার পর গাছের গোড়ায় 
তালভাবে জল দেওয়া দরকার । 

সার প্রয়োগ £ গাছের গোড়ার মাটি কখনও ফেটে গেলে 
গোডায় কিছু গোবর সার দিয়ে মাটি উদ্ষে দিলে আর ফাটার 
সম্তাবপ। থাকবে না। গা লাগাবার ২ সপ্তাহের মধ্যে গাছে নতুন 
[লি দেখা! দেবে । এবার গাছে জল দিয়ে ৭ দিন পরে ১* জিটার 
জ.ল চা-চামচের ১ চীমচ সালফেট অফ, পটাশ, ২ চামচ সালফেট 
অফ এামোনিয়া এবং ৫ চাম5 ম্ুপার ফসফট গুলে নিয়ে প্রথমে 
গাছের গোড়ার শ্রধু জল দিয়ে পরে এঁ মিশ্রণ প্রতি গাছে ১ মগ 
(৫০০ গ্রাম) করে দিতে হবে। 

এর পরে ১৫ দিন গাছে জল বা সার দেবার প্রয়োজন নেই। 
সমস্ত জনিতে প্রতি বর্গগজে ১ ঝুড়ি হিসাবে গোবর সার দিঠে হবে। 
এরপর পটাশিয়াম নাইট্রেট ২, পটাশিয়াম সালফেট ২, সালফেট 
অফ আয়রণ 8, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ১, সামান্য বোরো। সিলিকেট 
এবং সুপার ফলফেট ৫ ভাগ একত্রে মিশিয়ে চা চামচের ৪ চামচ 
মিশ্রণ কিছু শুকনে! গোৰরের সঙ্গে মিশিয়ে জমির প্রতিবর্গ গঞ্জে 
ছড়িয়ে মাটি উ্ক দিয়ে বাগানে সেচ দিতে হবে । 

স্চে১ এরপর প্রয়োজনে জল ছাড়া ৪1৫ মাস আর কোন সার 
দেবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল গাছের গোড়ায় 


পঞ গোলাপ চাব 


দিতে নেই। লক্ষ রাখতে হবে গাছের গোড়ায় যেন আগাছ। না 
জালে । জল না জমে। 

আবাদী জদিতে গোলাপ চাষ করলে পুরো জাম কোপাবার 
দরকার নে । কেবল গত করে আগে যে ভাবে বল! হয়েছে সেইভাবে 
গাছ বসিয়ে যত নিলেই চলবে । 

পাছ লাগাবার সময় ৫ সাধারণত; শীতের গোড়ায় অক্টোবর মাসে 
গোলাপ গাছ বসান হয়। কিন্তু আমরা পরাক্ষা করে দেখছি, শিয় 
পশ্চিম-বাংলায় বধাকালে অর্থাৎ জুলাই-আাগই মাসে গোলাপ গাছ 
লাগালে গাছ আরও ভাল হয়। 

প্রাথমিক পরিচর্যা 8 বর্ধার শেষে জমি কোদাল চালাবার মত 
হলে গাছের গোড়া! বাদ দিয়ে সমস্ত জমির মাটি ১ কোদাল গচ্ার 
করে চাক-চাক করে উল্টে দিতে হবে। ৮১৭ দিন পরে গাছের 
গোড়ার মাটি ৬ ইঞ্চি গভার ও ১১ ইঞ্চি বাল করে উঠিঝে রাখতে 
হবে। ৩1 দিনে গাঙ্ের গোড়া একটু শুঁকয়ে এলে আগের মঠ 
জৈব সার দিয়ে জল দিতে হবে। ৭ দিন পরে আবার জল দিয়ে 
ডাল ছেঁটে দিতে হবে । ১৫ দিন পরে আবার জল দিয়ে ৭ দিন 
পার আগের লেখা অনুসারে পরপর লার দিতে হবে। ইত মধ্োই 
গাছে নতুন ডাল এস যাবে। 

ডাল হাটাই; গাছ লাগাবার ১ বছর পর থেকে প্রতি বছর 
ধ্ধার শেষে গাঞ্ছের ডাল ছাটা প্রয়োজন । লাল রংয়ের ফুলের ক্ষেত্রে 
বেশি এবং আঅন্থান্ত রংয়ের ফুলের ক্ষেত্রে কম করে ডাল ছাউতে হয়। 
এাছের কয়েকটি স্বাস্থ্যবান নতুন ডাল রেখে অবশিষ্ট ডাল কেটে বাদ 
[৪ত৬ে হয়। আগের বছরের ডালের এক তৃতীয়াংশ কেটে (দতে হবে। 
ডাল ছাটার সময় বাইরের দিকের চোখের উপর খুব ধারাল ছুরি 
দিয়ে তেরছা করে কেটে দিতে হয়। কাটা জায়গায় যেন থেতলে 
না যায় দেখবেন । ডালের কাটা জায়গায় 'ব এইচ সি ০% বা 
ডি, [ড. টি পাউডার এবং ভুতের গুড়া খানিকট। কাচা গোবরের 
সঙ্গে মিশিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। ৩1 না হলে পরেন বোরার (ডাল 
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ফুটো করা মাজর। পোকা ) ডাল ফুটো করে দেবে এবং ডালে শুকনে। 
রোগ ডাইবাক হবে । 

রোগ-পোকা £ গোলাপ গাছে যেসব পোগ-পোকার উৎপাত খুব 
নেশি নিচে সেই সকল রোগ-পোকার আক্রমণ ও চার প্রতিকারের 
উপায় বল! হল। 


রোগ পোকা | ওষুধ প্রয্নোগ বিধি 
(১) শ্রাাক স্প্ 1 (ক) ক্]াপঢাণ ১৫ লিটার | সপাছে ১ বার গাছে শপে 
(কাণো দাগ) | দশে ২ চ৮) করতে হবে গ মাতে 


(২) মিপ'ডছ (শ্বেতা 
রোগ ) পাতার উপর 


খ. পরশ সার ও | 'দতেচবে। 
গড়া গন্ধক (« 1৮: সম্মাহে ১বারগাছেস্পে 












সাদা পাউডারের মত | জলে ৫৭ গ্রাম) করতে হবে। 
দেখা যায়, পাতি কুঁচকে ৃ 
হায়, তো তয়। ডাপ ৃ ঁ 
সঞ্চ ও হক -হাকা হম়। এ র 


(৩) ভাইবা (ডাল | (ক) নাহটকস ও গছ | পপ্ধাকে ১ বার আরাস্ত 
শুকনো বেগ) ূ « পটার পে হথ|এম | গছে পে করতে হবে 
২ চামচ ও ২ 1ম, পি, ) মাটিতে দিতে হবে। 

(৪) পো কমা কড়' (খা পঢাশ সাঃ ও 
( আশ পড়া, মাঞ্ড়শ।, ' ফাসডল, মালাধিএন বা সঙ্গে ১ বার আনাস 
পাছা পোকট পাতা সেভন পাউডার । [ছে সপে করতে হবে। 
কাটা মাছ, কাশো 
পোকণ, ডাশ ফুটা করা : (১ লিটার দলে ২ গ্রাম | 
পোকা ইতাদি) পটাশ ও ২ গ্রাম উপরের 

৷ যে কোন ওষুধ ) 


০ ৮-০০ কাপিজ ০ ০৪, 





প্রতি ১৫ দিন অন্তর ১ বার করে, ফলিডল বা রোগর, ব্লাইটক 
বা ক্যাপটান ঘুরিয়ে ভিরিয়ে স্প্রে করলে গাছের কোন রোগ হবার 
সম্ভাবনা থাকে না। গাছে প্রথম কচি-ডাল এলে ১ মাসের মধ্যে 
কোন €যুধ ব্যবহার করা উচিত না। প্রতি ৩ মাস অন্তর জমিতে 
১ বার ফকিউরাডান দিলে ভাল হয়। 


স্থায়া পত্রিচর্যা 2? বর্ষ শুরু হবার আগে গাছের পোড়া পরিষ্কার 
করে গাছের খাবার হিসাবে হাড়ের গুড়া, পটাশ ও রেড়ীর খইল 
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গাছের গোড়ায় দিয়ে ছুপাশের মাটি গাছের গোড়ায় এনে এমনভাবে 
ঢালু করে দিতে হবে যেন বর্ধার জল গাছের গোড়ায় না দাড়ায়। 
ভর বর্ষায় গাছের গোড়ায় হাত দেওয়! উচিত না। আগাছা হলে 
তা হেসো দিরে কেটে দেওয়া উচিত। আগাছা উপড়ে ফেললে 
গাছের গোড়ার ক্ষতি হতে পারে। 

নিষ্ম পশ্চিনবঙ্গের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও একটু যত নিলে 
ভাল গোলাপ চ'ষ সম্ভব । হঠাৎ দনয়মত শীত না এলে গাছগ্জলোকে 
রক্ষা করার জন্বা পিচের বাবস্থাঞুলি গ্রহণ করুলে ভাল ফল পাওয়। 
যাবে এবং গাভঞজলোকে মভ্ঠার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে । 

(১) বাগানের বা টবের মাটি গভীরকরে খুড়ে রাখতে হবে, 
যাতে গাছের বন নিচের শিকড় পর্যশ্ন আলো বাভাস পৌছতে পারে। 

(+) প্রতি দন সকালে (শিশির শুকিয়ে যাওয়া মাত্র) এখং 
বিকাগে গাছঞলোকে ভালভাবে পরিস্কার জল দিয়ে স্নান করিয়ে 
দিজে হবে। 

(২) গাছে সার দেওয়া বন্ধ রাখছে হবে। শ্য়োজান তরুল-সার 
দেওয়া যেত পারে। শীত না পড়া পঞ়্্ নাইট্রোজেন সার একে, 
বারেই বাহার করা উচিঠ হবে না। 

(4) ডাল শা ঠোটে থাকালে পরের বছর ব্ধার পর ছেটে দেবেন। 

(৫) ছাদে টবের গাছেযদি সর হয় দুপুবেছু রোদ বাসি না 
লাগে ভার লাবস্যা করতে তাবে এক চবহালা এমন জায়গায় রাখত 
হবে যাতে গাছঞচলো সবসময় প্রহর বাছাস পায। 

(৬) ১* জিটার জে 32117 50'700101 '১টি', চা-চামচের 
১ চামচ ইউরিয়া, চাচামচের ৫ চামচ তরল সানান (1510814 9০৪1) 
ভালভাবে জলে গাল সপ্চাহ্নে ভাঁদন বিকাল এ মিশ্রণজল দিয়ে 
পা গুলোকে ম্লান করিয়ে দিছে হবে। 


পাপ সন উসস্কন সস না 


জেখক-পরিচিতি £ সাধনকৃমার রাষ্মচৌধুরী একজন বিশিষ্ট না্ারী ম্যান, 
গোলাপ-বিশেষজ। ও গার্ডেন আকিটেকট। শ্রেঠগোলাশ ফুটিয়ে বেশ 
কয়েকবছর তিনি দেবা সস্বান পেয়েছেন। গোলাপচাধীদের তিনি একজন বন্ধ 
ও পথামশাত1। 
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কমল চক্রবর্তা 





শপ পরা উর লা আশা পদাজটা লা খন পাক আঞ্পাইপগই পিএ পি 


গোলাপ সাধারণতঃ শুকনে! ও ঠাণ্ড। আবহাওয়ায় ভাল হয়। অন্ত 
মাটিতেও হয় তবে দো-আশ ম'টিতে ভাল হয়। মাটিতে জলবলা! এবং 
রোদ-হাওয়ার অভাব গোলাপ চাষের প্রতিকূল। এ জন্ত গোলাপ চাষের 
মি বেশ উ£্‌ ও ফাক] জায়গায় করতে হয়। জল যাতে না জমে তার 
জন্যই উচ একটু ঢালু ( কচ্ছপের পিঠের মত ) জমি দরকার । 
মাচি তৈরি কলকাতা ও শহরঠলীতে গোলাপ চাষ অপেক্ষা- 
কৃত কঠিন । এপানকার মাটি প্রয়োজানর অতিরিক্ত অল ধরে রাখে ও 
অনেক জায়গায় বেশ নোনাভাব আছে । মাটি নোনা বেশি হলে সে 
মাটিতে গোলাপ চাষ না করাই ভাল। যে মাটিতে প্রায় সব রকমের 
চাষ ভ'ল হয় সেই মাটি এজন দরকার। গে'লাপের জমি ফাল্গুন 
থেকে বৈশাখের মধ্যে তৈরি করে রাখতে হবে। এ সময় জমিতে পাক 
মাটি ছড়িয়ে দিলে ভাল শুকায়। পীাক-মাটি ভালভাবে না শুকিয়ে 
বাধহার করতো গাছে ক্ষত হয়। জমি চৈরির সময় কাঠাপ্রঠি এক 
কেজি চন (বাড়ি ঠেরির গাথনিডে ব্যবহারের ) দিয়ে লাগল দিতে 
হয়। চুন প্রয়োগের ১ মাসের মধ্যে গাছ লাগান উচিত না। 
চারা-কলম বসান £ সাধারণভাবে ৩ ফুট দূরত রেখে হাইক্রিড টি 
জাতীয় গাছ লাগান উচিত | ফ্লোরিবাগা আরে! কম পুরদ্ধে লাগান 
ভাল। ভাতের চেহারা অনুযায়ী দূরহ ঠিক করতে হয়। গাচ্ছের 
বাড়ের বাড় অনুপাতে দূরহ ঠিক করে মাসখানেক আগে বাগানে গর্ত 
করে রাখতে হয় । গর্ত মোটামুটি ১ ফুট ব্যাস ও দেড ফুট গন্ঠার করে 
খুড়তে হবে। কয়েক দিন ভালভাবে গর্ঠে রোদ্দুর লাগার পর গোবর 
১ কিলো ও ৩**শ গ্রাম হাড়ের গুড়ো দিয়ে ম'টি মিশিয়ে গঞ্ ভরে 
দিতে হবে। তারপর আধার প্রথম দিকেই গাছ বিয়ে দিতে হর 
৫ 
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কলমের জোড়ার দাগ পধন্থ গঠের মাটির উপর ভাগের সঙ্গে সমানকরে 
কলম বসাতে হবে। 


মাটি ধরি বেশ ভাল দো-াশ ও স্বরঝরে হয় হবে এইভাবে করা! 
যায়। মাটি এটেল হলে আগও সাবধানে জমি তৈরি করতে হয়। 
সাধারণ উঁচু জমির উপর ইটের ২ ফুট গাথনি করে নিতে হয়। নিচে ৬ 
মত ইটের খোয়া, রাবিশ, কাঠকয়ুলা, ধানের চিটে, পাতা-সার ইত্যাদি 
ইঞ্চি পর পর সাঞ্জিয়ে তার উপর গোবর ও হাড় গুড়ো মিশিয়ে মাটি 
ভরাট করে রাখতে হয়। এই নাটি ৪ ফুট করে চাওড়া করলে এর ছুটে! 
করে লাইন হবে। গরমের সময় এসব করে বর্ধার প্রথমেই মাটির উপর 
চুন ছড়িয়ে দিলে মাট ভাল তের হয়ে থাকবে: 


সেরা পদ্ধতি £ খষার সময় টবে গাছ ধরিয়ে নিয়ে আখ্িন-কাঁতিক 
মাসে মাটি শু.কালে ঢব ঝেড়ে গাছ মাটিতে লাগাতে হবে। এতে 
গাছ মরবার সস্তাথনা থাকবে না, ফুলও সবচেয়ে ভাল পাওয়া যাবে। 
তবে এহ পদ্ধ“ঠত খরচ ও পগ্গিশন বেশ হয়। যাদের গাছ অল্প ও 
মাটি এটেপ অথচ পুধোপু:র ভাল গোলাপ গাছ করতে চ'ন তাদের 
পক্ষে এ ভাবে কলম-চারা বসাণ ভাল । 

সব সময়ই গাছ যথা সম্ভব বরবঝবে শুকনো মাটিতে বিকালের 
দিকে বসাতে হবে। কলমের জোড় পধন্ত জমির সমান রেখে মাটি 
ভালভাবে চেপে দিয়ে জল দিতে হবে। লাগাখার লময় গাছের গোড়ায় 
সার না দেওয়াই ভাল। 


বেচ ও সার প্রয়োগ: এবার প্রয়োত্রনণমত গাছে জল দেওয়া, 
জংলী ( এলা) ডাল তাঙ্গা, মাগাছ! নিড়ান ও রোগ-কীটনাশক ওষুধ 
দিয়ে যেতে হবে । পরের বছপ হেমন্তের প্রথমেই (কাঠিক) গাছের -গাড়া 
খুড়ে দিয়ে হিন ও রোদ লাগাতে হবে । গোড়ায় একটু মাটি সংসগ্ধ 
রেখে খুড়তে হবে| খপ দিন এ ভাবে গাধার পর গাছ প্রতি ২.* 
গরম করে সংযের খইল ও হাড়ের গুড়া মাটির সঙ্গে মশিয়ে ভরে দিতে 
হবে। মার গাঞ্ছের গায়ে না লাগলেহ ভাল হয়। হাড়ের গুড়োর 
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বদলে ষ্টেরামিল, রেলিষিল, অর্গামিল এর যে কোন একটি প্রয়োগে 
ভাল কাজ দেয়। নার দিয়ে সবনময় ভাল করে জল দিয়ে দিতে হবে। 

গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার 'আগে অপ্রয়োজনীয় সরু, লম্বা 
ডালগুরি কেটে বাদ দিতে হবে। এখানকার আবহাওয়ায় গাছের 
উচ্চতার এক তৃতীয়াংশ পধন্ত রেখে ছ'টাই করা ভাল। 

এরপর শীতের শেষের দিকে মার একবার সার দিতে হবে। 
মাঝেমাঝে মাটি মালগা করে দিতে হয়। ভালকরে মাটি শুকোলে 
বেশিকরে জল দিতে হবে । তাতে গাছের বাড় ভাল হয়। মাটিনা 
শুকোন পধস্ত অল্পকরে বারবার জল দিলে ভাতে ভাল হয় না। 
সার সব সময় কিছুটা খুড়ে নিচে দেওয়াই ভাল। ওপরে সার দিলে 
মাগাছা ও রোগ পোকার উপদ্রর বেশি হয়। 

রোগ-পোক দমন 2 ১০.১২ দিন শম্তুর একবার করে রোগ ৪ 
কাটনাশক ওষুধ বাধহার করতে হয়। মাযালাখিয়ন, একালাকস, রোগর, 
থায়ডান/থায়নেল, বাস্থুডিন, কেলথেন, সালফেকস, ইঠ্যাদি পালা করে 
দেওয়া প্রয়োজন । গাছ ছটাপ পর কাটা জায়গায় ব্লাইটক্স, বু কপার, 
ডেরোমাল, বাভিষ্রিন, ডাহথেন বা লোনাকল জাতীয় ছগ্রাতনাশক 
যেকোন একটি জলে ঘনকরে গুলে পেষ্ট করে লাগিয়ে দিন । 

রেড স্পাইডার বা লাল মাকড়সাঁজাহীয় কীটের জন্ত মোরেষ্টান বা 
ডাইকোফঙগ ভাল কাঙ্জ দেয়। সাধারণ পোকামাকড় অন্ত ওষুধ মারা 
পড়বে । কিন্তু ২০216 পৌক (মাছের আশের মত) হলে তা দমন কর 
অত্যন্ত কঠিন। একটা একট! করে বেছে ফেলে কীটনাশক প্রয়োগ 
করলে কাজ হতে পারে । বেশি হলে আক্রান্ত গাছ কেটে বাদ দেরি 
ভাল। গাছ থেকে কলম কাটার সময় এমন জায়গা থেকে কলম নিতে 
হবে যেখানে £০216 পোকার উপদ্রব নেই । 

ডাইব্যাক রোগ £ মাটির দোষ থাকলে বা জলবন! হলে গাছের 
কাণ্ডের উপর দিক থেকে শুকোতে শুকোতে নিচের দিকে নামে । একে 
ড/ইব্যাক রোগ বলে। কীটন'শক প্রয়োগে এর প্রতিকার হয় না। 

গোলাপ বাশানের শুদ্স্থান পুরণের সময় বড় গাছের মধো ছে'ট 
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গাছ লাগালে ত1 ভাল বাড়ে না। তাই টবে একটু বড় করে নিয়ে 
গাছ লাগাতে হয়। ৩৯ বছর পরে কিছু পুরানো বড় গাছ বেঁচে থাকলে 
একই জায়গায় না করে সম্পূণ নুন করে পাকমাটি ইত্যাদি ফেলে 
নতুন গাছ পাগান ভাল । এখানে গাছ লাগানর দূরত্ব বা সারের 
পরিমাণ যা পুলা হল তা অবস্থা বিশেষ কমবেশি করতে হবে । 
গাছের জাত ব' মাটির গুণগত অবস্থার উপর ত1 নিভর করে। 

গোলাপ গাছ ককঠ হাতে কলনে জানাটাই সবচেয়ে বেশি 
প্রয়োজন । হবে পড়াপশ ছাড়া এ কাজে আভিচ্ছঞ লোকের কাজ দেখা 
ও ভার প্রামণ নওয়া প্রয়োন্জণ 1 অভিজ্ঞ গোলাপ চাষীরা নানাভাবে 
সখের চাষীদের বং নঠন গোলাপ চাষীদের নাশাভাবে পরামশ দিয়ে 
সাহামা কর পারেন | 

রাসায়নি ও জৈব সার 2 সারের মধ হাডের গুত্টোর পরিমাণ 
কিছু বেশ হল হাত চান ক্ষতি হয়না । গ্রালায়াশক সার গোলা 
গাছে প্রয়োগ করিলে ফল হাড়াহাডি পাচা যায় কিছ এর 
ব্যবহারের ফাল মাটির উবরাশক্তি ও গাঞের আয়ু কনে মায় আহ 
ট্রে'জেন সার গোলাপ খুব বেশি বাবহারের প্রয়োজন নেই । আমাদের 
এখানে মাটিতত যা থাকে ও জেবসার হাওয়া হয় তি পেশ 
ভাল কাত হয় এর পেশি দিলে গাড় মরে যাবার ভয় ঘখতকে। 
এজন্য মঠ$; ই ওয়া গু জোশানশযান সালফেচ বাবহার না করাই 
ভাল। খনন €& ন্ঘটিহ খাডোর জা গ্াকি মাটি সবচেয়ে ভাল 
৬ দিবাপদ । এছাড়া স্টরানিল, [ফসানল, রাডমিল) কানের ছ্ভাই, 
অন্বান্ট জেব ও উন পার বাখহার করে ভাল ফুল পাখয়া যাঠ়। 
আমাদের এখানে পাশ্চনবনঙ্গর সমতলউমিত যে সব জাত ভাল 
( জাতের তাপকা এ বহয়ের শেবে দেওয়া হল) হয় চসেহভাকে গান 
বেছে গাছ লাগত ইয়। সব প্ুকম জাত লাসাতে ফুল শাল হবে 
না আউডাহা হলে তন নতুন জাত পয়ে চেষ্টা করা যায়) 








লেখক পরাচিতি 2 কমল চ্বতী একজন বাশ লামাবাষ্যান । 
চোখ-কপম করায় দক্ষ তিল গোলাপ চষে 2 পসরা বাবসা হার 


মত ও আন্ব৫কতা সধজলব দত 


4 রঃ 
গ্োলপ চাষের সহজ পাঠ ৯১. 
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প্রসিদ্ধ গোলাপ বিজ্ঞানী ডিন হোল বজেছেন "তিনিই গোলাপ 
ফোটাতে পারেন ধার হাদয়ে গোলাপ আছে? । ধাদ্রেই বাড়ির 
সামনে একটু জম আছে ভারাই ২৪টি গোলাপ চাষ করে দেখুন। 
ধাছের জমি নেই ভারা টবে হলেও ২১টি গোলাপ করতে পারেন । 

জমি: সাধারণ দো-আাশলা মাটি গোলাপ চাষের পক্ষে ভাল । 
এমন জায়গায় গোলাপের কেয়ারি করছে হবে যা ঝড় গাছের অথবা 
দালানের ছায়া থেকে একটু দূরে এবং যেখানে প্রায় সারা দিনই রোদ 
থাকে । মি এমন হবে যে কখনই বুহ্ির জল দাড়াবে ল। ছায়াতে 
বা যেখানে জঙ্গ দাড়ায় এমন জমিতে গোলাপের চাষ সম্ভব হয় না। 

মাটি তৈরি মাটি ১-৩ ফুট খুঁডেকাকর, রাবিশ ইত্যাদি এবং 
পুরানো আগাছার শিকড় তুলে দূর করে দিন । গর্তটিতে মাস খানেক 
রোদ খাওয়ানো ভাল । 'হারপর গর্ভের মাটির সংগে ভাল পচা গোবর 
মিলিয়ে গর্তটিকে ভরে ফেলতে হবে । জদির মাটি খারাপ থাকলে 
ভাল মাটি আনা দরকার । গর্টি ভরে ১।৩ বার খুব ভাল ক'রে জল 
দিতে হবে যাতে মাটি ভালভাবে বসে যায়। 

চারা লাগান; গোলাপ চারা/কাটিং পুতহবার সময় হল বছরে 
ভবার । সেপেম্বর-অক্টোবর সবচেয়ে ভাল, 'তারপর হচ্ছে ফেব্রুয়ারী-মার্চ 
মাঁস। ভাল নার্সারী থেকে গোলাপের সতেজ, নিরোগ চারা এনে লাগানো 
উচিত ১ থেকে ১২ ফুট দূরে দূরে গোলাপ গাছ লাগাতে হয়। নতুন 
চার! লাগিয়ে প্রথমে নিয়মিত জল দিতে হবে। গাছ লেগে গেলে সপ্তাহে 
একদিন জল দিলেই যথেষ্ট । বেশি জঙল অনেক সময়ই গোলাপের 
ক্ষতি করে) প্রথম বছরে আর বেশি কিছু করতে হয় না। সেপ্টেম্বর- 
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অক্টোবরে গাছ লাগালে সেই বছরই ডিসেম্বর-জানুয়ারী নাগাদ ফুল 
পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বছর থোকে আরো মনেক বেশি ফুল পাওয়া 
যায়। ফেব্রুয়ারী-মার্চে গা ল'গালে সেই বঞ্ছরই শীতে ( নবেদ্বর- 
ডিসেম্বর ) মাস নাগাদ ফুল পাওয়া যায়। 

কলমের ভাল ছাটাই ১ একটা জরুরা জিনিষ খেয়াল রাখঙ্তে 
হণে যে, দেশী গোলাপ যার ওপর কলন করা হয়, সেটি যেন ডালপালা 
বিস্তার পুর না করঠে পারে । এ গুলো সাধারণত: একেবারে এ 
গাছের কাণ্ড থেকে বের হয় এবং একটু লক্ষা করলেই চেনা যায়, 
এগুলোকে দেখা মাহই কেছে ফেলত হবে। কারণ দেশী গোলাপ 
বাড়তে আরম্ভ করলে আপনার কলদের গোলাপটি ধারে ধীরে শুকোতে 
আর্ত করবে এবং শেষে মরেই যাবে । আম এমন ছু-একজনের খবর 
জানি ধারা দেশী গোলাপের ডালটিকে চিনতে না পেরে বেশ যু করে 
'যাচ্ছেন অথচ কলমের আসল গোলাপটি অনেকদিন আগেহ খতম | 

কলম রি; গোলাপ গাছ সাধারণতঃ দেশী গোলাপের 
(4019 195৩) গপর চেখ ফলন বা 13044178 ক'রে ঠৈরি করা 
হয়। কন করার গুকৃঃ সময় হচ্ছে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী । 
উদ্ধর ভারতের প্রায় সমস্ত জায়গায়ই একমাত্র চোখ কলমের সাহায্যে 
গোলাপ তৈরি হয়, কলকাতায় এখনও কিছু কিছু 'জাড় কলম বা 
90010 চালু আছে। যার ওপর কলম করা হবে সেই দেশী 
গোলাপে€ ডালটি একটি পেনমিলের মত মোটা হবে। এর কাণ্ডে 
মাটি থেকে *-৬ ইঞ্চ ওপরে ভাল ধারালো। চাকু দিয়ে ইংরেজী “]” 
অক্ষরের মত চামড়াটা চিরতে হবে । তারপর যেজ্ঞাত আপনার চাই 
তার ডাল থেকে আপনাকে একটি 84৫ বা চোখ কেটে এনে এই 
শর মঙ কাটা চামড়ার মধ্যে ঢাকয়ে ভাল করে এযালকেখিন টেপ 
দিয়ে বেঁধে দিতে হবে । এমনভাবে বাধতে হবে, যেন চোখের মুখটা 
ঢাকা না পড়ে যায়; কদিন পরেই দেখতে পাবেন যে চোখটি বুদ্ধি 
পাচ্ছে। যখন এই ডালটি ২-৩ ইঞ্চি হবে তখন আপনাকে দেশী 
গান্ছের মাথাটা 6৪: 1০10$ এর খানিকটা ওপরে কেটে দিন। একবারে 
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সম্পূর্ণ না কেটে প্রথমে অর্ধেক অংশ '৬ এর মত আকারে কেটে 
কছিন পরে বাকি অংশ কেটে দিন । চৌখ-কলন করা কিছুই কঠিন 
ব্যাপার নয়। একভ্ন অভিজ্ঞ মালীকে ডেকে এনে ১১ দিন দেখে 
নিলে আপনি নিজেই বাড়িং শিখে নিভে পারবেন দেশী গোলাপ 
ডালে কম না 0্0117£ করি করা হয়। 

গোলাপের জাত: গে'লাপের নানারকম জাহ বিভাগ আছে । 
62 19505, 11111477167, 79614 10176171701, 1৮111181016, 
[71010111702, 001210105, 00০০]০1৭ 1২001010২, সাধারণত 
7১০ 101762 ( সংক্ষেপে মুত) এবং 01017108105 গোলাপের 
চাঁষঠ এখানে বেশ হয়। 

7.1. জাতের গোলাপ সংখ্যায় কম হলে লাড বড় ফুল দেয়ু। 
ছার 171 01102 আনক এসুং গুচ্চ গুচ্ছ ফুল দেয়ে গোলাপের 
জাত-বিভীগ নিযে অবশ্তী মাথা ঘামবার দরকার নেই-- পরথথিবীক্ছে 
কয়েক ভাভ'র বিভিন জা হর গোলাপ আছে এবং গ্রুবন্ধর আরো 
অনেক নভ্ুন গোলাপ ঠৈরি হচ্ছে । নিচ মানা রং এর কয়েকটি 
গ্রলিদ্ধি এবং ভাল, বড় জাতের গোলাপের নাম দেওয়। হচ্ছে যা 
ভারত্ছর প্রায় সং ভাল হয়। 

লাল: “ভ্রশ্চয়ান ডায়র (00111910181) 1101, এভন (4৯৬০7), 
হযাপিনেস (79 0017955) এবং পাপা মিল (121771৬61112110) | 

কালে। বা ঘন লাল: সত্যিকারের সম্পূর্ণ কালো গোলাপ এখনও 
নেই । নিচের কয়েকটি জাত খুব ঘন ল'ল-_ প্রায় কালচে ধরণের ফুল 
দেয়__ এগুলাই বাজারে কালো গোলাপ হিসাদে বিক্রি হয়। 

নাইগ্রেট (11015016), ব্র্যাক প্রিন্স (3150-10106), ওখলা- 
হাসা (09101902129) ও শ্রদাস। 

লিছুরে £ মন্টেজুমা (71001650108 ) এবং সুপার স্টার 
(900০ 91 )। 

সাদা ভিরগো (1100), প্যাসকালি (7250811 ), আইস- 
বারন (106 0215), ডাঃ হোমি ভাবা (101. 17010131040) 
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গোলাপী : কুইন এলিজাবেথ ( 09667-61128061) ), এফিল 
টাওয়ার (61061 10৬৩1)। 

নীলা : ঠিক নীল রংএর গোলাপ নেই তবে নীলের কাছা 
কাছি আছে যেনন £ বসুন (13196-770017 ), কোলন কানিতাল 
( ০০010£16-0711%7] ), স্টারুলং সিলভার (5161111 511%01)1 

হছজদে ত মাকগ্রাডিল সানসট 18০ 01605 5111501) । 

গোল্ডেন জায়েন্ট ১ 09140781211, বুকানায়র (88০০৪), 

কিংস রাানসম 21017515050] ইত্যাদি | 

₹গ। বা পগ্ুরংয়ের গোলাপ 2 একই ফুলে ২ বা তভোধিক 

রা কিস আব হায়ার 1015৭ 01 নিত), বাজাজ 11317110), ডাঃ 
ভাালহস (1)1, 111২1 ৮ ৬াাদি। 

ভাল &াটাহ; ফুলের এবং শাঞ্ছের গুণ বজায় রাখার জন্ত 
গোলাপ গাই বছরে একবার ছাটাই করতে হয়। উত্তর ও পথ 
ভারতের পক্ষে অক্টোবরের মাঝামাঝি হচ্ছে ছাটাই করার প্রকৃণ্ট 
সময় । 90095810001 বা ছাটাই-এর কা দাবাছে হওয়া উচিত। 
পুরানো এখং এলোমেলো ভাবে বিক্ষিপ্ত ডাল এবং ক্োগগ্রস্ত ডাল 
ছেটে দেওয়া দরকার । ৩ থেকে ৫টি প্রস্থ ডাল মাটি থেকে ১ ফুট 
মত ওপরে ছেটে দিতে হবে। ডালগ্লা এমন জায়গায় ছাটতে 
হ'ব যাতে কাটা জাপুগার খানিকটা শিচে একটা “পাড়া বা চোখ থাকে 
যা পরে বাইরের দিকে ডাল বিস্তার করবে। গাছের কেন্দ্রের দিকে 
কোন রকম ডাল না থাকা ভাল। 

পরিচর্যা: ছাটাইয়ের পর গোলাপের জমি খুঁড়ে দিতে হবে 
এবং গাছে জল দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কয়েকদিন পরে লার দিতে 
হবে। গ্রাত গাছে আধ ঝুড়ি ভাল পচা গোবর সার, ২ চামচ 
এামোনিয়'ম সালফেট এবং ২ চামচ সিঙ্গল হৃপার ফলফেট ভাল করে 
মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে এবং লার দিয়ে জনমত খুব ভালভাবে 
জঙ্গ দিতে হবে। বাঞ্জারে গোলাপের জগ্কা নানা রকম রেডিমেড মি 
সার পাওয়া যায় যেমন--রোজ-মিক্স, স্টেরামিল, ঘর্গাসিল, রেলিমিল 
ইত্যাদি। এগল'ও গোলাপের পক্ষে খুব ভাল। ছণ্টাইয়ের প্রায় 
দেড় মাস পর থেকে গাছে ফুল হওয়া আরস্ত হয়। ছাটাইএর দিন 
আগে পিছে করে বাগানের কুল ফোটাবার সময়ও একটু আগে পিছে 
করা বায়! তাতে সব লময়ই কোন না কোন গাছে ফুল থাকে। 


গোলাপের রোগ-পোকা ও তার প্রতিকার 
প্রভাবকুমার ঘোষ 


আনাদের দেশে বিশেষভাবে পাশ্চম জের দাক্ষণাংশে গোলাপ 
চাষ আজ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যদিও এখানকার মাটি ও জল 
হাওয়া গোলাপ চাষের খুব অনুকূল নয়। এখানকার আদ্র ও লবণাক 
আবহাওয়ার জন্বা এই গাছ নানা রোগ-পোকায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, 
চাষ নানাভাবে মার খায়। 

রোগ-পাকার প্রাথমিক কারণ ₹ খ্ধাকালে বেশি বৃঠির জন্তু 
মাটির 'ন কিছুদুর পর্যন্ত মাটির অনি শুগ্ম ছিদ্রখুলো জলে প'রপূর্ণ 
হয়ে ও তাতে বায়ু ও খা চলাচলে দাদার স্থির ফলে গাছের 
উপকাপ্রা জীবানহলো খাছাকে গায়ের সহজলভ্য করতে পারে না। 

লে উপযুক্ত খাংছার অভাবে গাছ এ সময় বেশ ছুধল হয়ে পড়ে। 

গাছের শিকড়ঞলো পচতে আরস্ত করে এবং নানা রোগ পোকার 
আক্রমণ দেখা দেয়। কিন্তু যে অঞ্চলে আবহাওয়া শুষ্ক এবং মাটি 
বেলে ভাবাপন্ন বা মোরানযুক্ত ও শাঠধতু বহুদিন স্থায়ী হয়--সেখানে 
গোলাপ আি সহজে জন্মায় এবং রোগ পোকার আক্রমণও কম হয়। 

যেমন পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, দুর্গাপুর অঞ্চল, বিহার উত্তর 
প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বু্ি বেশি হলেও মাটির নিচে জল বেশিক্ষণ 
স্থায়ী হতে পারে না। মাটির সছিদ্রতার জন্য অঠিরিত্ত জল বেরিয়ে 
যায়। এই প্রবন্ধে মাটিতে বিভিন্ন খাছ্য-প্রাণের অভাবে বিভিম্ট রোগের 
বাখারাপ আবহাওয়ার দরুণ পোকার আান্রমণ হলে গোলাপ গাছের 
কি কি পরিবর্তণ হয়-বা গাছে কি কি লক্ষণ ফুটে তঠে ত1 সাধারণ 
গোলাপ প্রেমীদের অবহিত করা হয়েছে । 

খাঞ্জ প্রাপের অভাব-জনিত লক্ষণ; মাটিতে বিভিন্ন খাণ্ঠ 
উপাদানের অভ্ভাব হলে গাছের পান্চায় নানা রকম লক্ষণ ফুটে €ঠে। 
সেইলব লক্ষণকে অনেক সময় রোগ-পোকার অধক্রমণের লক্ষণ বলেও 
ভুল হতে পারে। কারণ এ লক্ষণগ্চলো প্রায় একই রকম দেখতে । 





৮২ গোলাপের রোগপোকা ও তার প্রতিকার 


সেজন সারধানের সঙ্গে এগুলো পরীক্ষার পর সঠিক কারণ নির্ণয় করে' 
উপযুক প্রনিলার করা উচিত 

রোগ- পোকার আক্রমণ হলে তার লক্ষণ, দমন, টিতে কোন 

ঠা উপাদানের অভাব হলে গাঙ্ছে যে লক্ষণঞ্চলো দেখা দেয় তা দেখে 

গুতিকার করা হঠ্যাদি বিষিয়ে মোটামুটি আলো৮পা করা হল। 

গাছের জীবনধাজার জছ্য প্রয়োজনীয় খা উপাদান £ (867)0005) 

পাকছিরল। (পা 0০7), হি ডাভেন 11715000617) আকুজেন 
(0)%৬1:07 1 আফরণ 11101), আখঙ্গানীজে 20156017650, 
কপার (0৮06 7 পাহাট্রাহন (06500 ফসফরাস 3০- 
507161060৯১ পটাশিয়াম 01১0012১101) জিংক 02117188 
বোকোন (1301911 ), মজবডেসান (110 ১1১১৫1117) ), কালঃসয়াম 
(08161012) ), ম।াগলেসিয়াম 1185105100১ সালফাগ (১৪।- 
[11101 ক্রোদিন (61016110) হাহা দি। 

বারন, হাহাডাজেন € অক্ঠুজেন গাছ সাংভাদকভান্ই বায়ু 
ও ভগ থেকে সংগ্রহ করে। বাহাস হল গাচ্ছের নাইট্রোজেন 
সরবরাহের প্রাথমিক উপায় এবং এই নাইট্রেজেন শাটি-জাতীয় গাছ 
(1.8091111100৬ পা ্ভবে পাহজো বিয়ার 11101550 পাট 
নামক এক উপকারী ব্যাক ও রিয়া বা ভাবার সাহায্য গ্রহণ করে। 
অন্থান্য ১12 মাটি থেকে নাহটেট € আমোনিয়ামের আকারে 
নাইট্রাডেন নেয়। গাছের উপরোতী খাছা উপাদানগুলির মধ্যে 
নাইট্রোজেন, কসফরাস ও প্টাশয়ামই হল সধগ্ুধান উপাদান । 
তাপপারই গাছের প্রয়োজন হয় ক্যাজপিয়াম। ম্যাগনেসিয়াম ও 
লালফারের । বাকিগলোকে গাছের গুয়োজন হয় খুব সামন্ত এবং 
এগুলোকে বলা হয় মাইক্রো নিউদ্রিয়েনন্টস্‌ (111510701116705 ) 
বা ট্রুস এলিমে্টস (77806 11161005)1 যদিও এগুলি প্রধান, 
খাদ্য উপাদানগুলির সঙ্গে প্রয়োজনমত গাছের দরকার হয়। 

সাধারণভাবে একটি গোলাপ গাছের খানের অভাব হলে নিচের, 
লক্ষণগ্ুলি দেখা ধায়। 


গোলাপের রোগপোকা ও তার প্রতিকার ৮৩ 
উদ্ধিদ খান্ধের অভাবজনিত লক্ষণ ; 
(১) গাছের কাণ্ড হুবল হয়ে পড়ে ও গাছের বাড় বন্ধ হয়েযায়। 


(২) পাভার ধারগুলো অনেক 


(৩) পাহাগুলো আকৃতি ছোটো হতে থাকে। 


সময় পোড়া-পোড়া হয়ে যায়। 
(৪) সবুজ রঙ 


নই হয়ে যায়, পাহা ফ্যাকাসে দেখায়। (৫) ফুলের চেহারা ছোটো 


হয়ে যায় ও রঙের বিকুঠি ঘটে। 


(৬) নানারকম রোগ গ পোকার 


আক্রমণ শুরু হয়। গাছের কোন-কোন খাছ উপাদান গ'ছের কিশাবে 


কাজে লাগে তা নিচ দেওয়া হল £ 


খাস্ঠ উপাদান 


নাইট্রোজেন 


ফসকরাস--( 2১:0০.) 


পটাশ । %.০-- 


ক্যাললিয়াম (02.), য্যাগনে সহায় 
(418), সালফার (5), আয়বুণ (৪6.), 
বোরোন (8), মাঙ্গানীজ (10.) 
ইত্যাদি । 


তাদের প্রয়োজনীয়তা 





গাছের কাণ্ড, পাতা, শিকড় ইত্যাদি 
গাছের পাতা 
সণুজ ও চকচক হয়, গাছের ফসফর!্ 
এ পটাশঘটিত সার ঠিকমত কাজে 
লাগাতে মাহাঘা করে। 

লেপ গাছের কাখেস ও শিকড়ে? 
বু ও গাছে ফুল, ফল ধরাঙে সাহাধা 


বাড়তে সাহামা করে, 


করে? গাছ হছোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমা, বাডায়। 
পটাশ প্রধানত গাছে? রোগ ৩ 


পোকার আক্রমণের প্রতিতহোধ ক্ষমতা 
বাড়ায় । গাছের ফুল পের আঞতি 
ও বৈশিষ্টা বাড়াছু। 

এই থা উপাদানগুলি গাছের পাতার 
রংকে স্বাভাবিক লবুজ রাখতে লাভায্য 
করে ও পাতার অকাপ পঙন বোধ 
করে। বোঝোন ছ্োট-ছোট পাতার 
বিকৃতি রোধ করে এবং ক্যাললিক়াম 
গোলাপের 'ভাইবাাক' রোগ গ্রতি- 
ফোধ করতে সাহাষ] কনে। 


৮৪ পোঙ্সাপের রোগপোক ও তার প্রতিকার 


ট্রেস এলিমেপ্টগুলো গাঞ্ছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও 
গাছের সাধারণ স্বাস্থোর উন্নতি ছটায়। 

এখন প্রধান থাগ্ঠ উপাদানের অভাব হলে গোলাপ গাছের 
পাতায় ও কাণ্ডে কি কি লক্ষণ ফুটে ওঠে তার কিছু আলোচনা 
করা যাক : 

(ক) নাহট্রোডেনের অভাব হলে পাতাগুলো আকৃতিতে ছোটো 
ও ফ্যাকাশে সবুজ হয়েযায়। অনেক সময় পাতার উপর লাল-লাল 
দাগ দেখা যায়। পাতাঞচলো অপগ্িণহ অবস্থায় ঝার পড়ে। গাছের 
কাণ্ড তুধল হয়ে পড়ে ও গাছের বাড় বন্ধ হয়। 

(খ) ফসফেটের অভাব হলে পাঙাগুলো আকৃতিতে ছোটো ও 
পাতার রং কলাচ সবুজ হয়। পাহার শিচে লাল-লাল ছোপ পড়ে। 
গ্বাঞছথের বাড় বন্থা হয়। 

(গ। পটাশের অতাব হলে গাছের পাতার ধারগুলা বাদামী 
গ পোড়া পোড়া হয়ে যায় । ফুলর আকৃতি ছোট হয়ে যায় ও রং 
ঠিকমত আস না। 

(থঘ। মাাগনেসিয়ামের অভাবে পাশার শিরার মধোকার অংশ 
ইলদে হয়ে যায়। পুরানো পাভাতেই এই চিহ্ুগুলো বিশেষভাবে 
ফুটে ওঠে। 

(৬) বোরেনের অভাব হলে গাছের পাতার রং অস্বাভাবিকভাবে 
গাঢ়-সবুজ ইয়ে পড়ে। উপপত্র গলার বিকৃতি ঘটে । ক্যালসিয়াম 
€ কোরোন এর একসঙ্গে ঘাটতি হলে অনেক সময় ডাইব্যাক রোগের 
ক্ষণ ফুটে €ঠে। 

গাছের গোড়ায় গল জমলে অনেক সময় গাছের অক্সিজেনের 
অভাব হয়। এতে পাতার শিরা উপশিরাগুলো হলদে হয়ে যায় 
এবং পাঙার অন্যান্থা অংশও হলদে হতে আরম্ভ করে। 

মোটামুটি গাছে এসব লক্ষণ বিচার করে সঠিক সার উপযুক্ত সময় 
প্রায়াগ করে গ'ছছকে এইসব খাছ অল্রতার-রোগ থেকে বাচান ঘায়। 

খাতা উপাদানের অভাক ছ'ড়াও গোলাপ গাছের আরেক শক্র 


গোলাপের রোগপোকা ও তার প্রতিকার ৮৫ 


আছে। রোগ ও পোকা! তাদের মধ্যে অঙ্গতম। আমাদের দেশে 
বিশেষভাবে কলকাতার আশেপাশে নিচে দেওয়া রোগ ও পোকার 
আক্রমণ দেখ! যায়। 
ভাইব্যাক রোগ £ এই রোগের গতি-প্রকৃতি থেকেই এই রোগের 
নামকরণ হয়েছে । গাছের শাখাপ্রশাখার শেষ প্রান্তে এই রোগের 
আক্রমণ হয় এবং ত1 নিচের দিকে ক্রমশ নামতে থাকে । তার ফলে 
গাছের শাখা সুকিয়ে যেতে থাকে 1 ক্রমে-ক্রমে সম্পূর্ণ গাছটি শুকিয়ে 
গিয়ে মারা যায়। সাধারণত গাছ ছাটার পর এঠ পোগের আক্রমণ বেশি 
দেখা যায়! এই রোগে আক্রান্ত গাঞঙ্ছের এ মংশটি কেটে ফেলা 
উচি€ এবং কাটা জায়গায় প্লাইটকস, বু কপার, ডেরোসাল বা কোনও 
'তামাঘটি১ অন্থা কোন রোগ-নাশক ওষুধ পেষ্ট করে লাংগয়ে দেওয়। 
উচিত । এই প্েগনাশক ওধুধ বা ফাংগিলাইড বাগানের অগ্ঠান্ু সুস্থ 
গাছে মাঝে নাঝে ছড়ান উচিত। এ ছাড়া মাঝে মাঝে রোশর 
(7২031) বা তারা ৯০৯ (185 909) বা এ জাঠায় কোনও কট 
নাশক প্রয়োগ করা উচিত, মাতে কাটপতঙ্গ দারা এ রোগ অন্যান শরথ 
গাঞ্ছে ছন্ডিয়ে না পড় মাটিঙে পটাশ। কাননয়াম ও ফলংফটর 
আন্দাব হলেও এই রোগ হত পারে এজছা নাটি পরাক্ষার নুপারিশ 
অনুনারে সার দলে ভাল ফল পা.বন। [সাটি 
পাতরন--ফুলের বাগান ১৭ খন্ডে শেষ ভাগে । ] 
- পাউডারি মিলডিউ ১ এ রোগ প্রায় পুথিবার সরএ্র ব্যাপক 
ভাবে দেখা যায়তিবে সৌহ্াগাবশতঃ পশ্চিমবঙ্গের সমল অঞ্চল 
এর প্রাইভার কম এই রোগ হলে গাছের পাতার ও ফুলের কুঁড়িতে 
সাদা সাদা গড জিনস জনাত দেখা হায়। এপ খালি পাঙার 
ধারালো ওপর দিকে মুড়তে থাকে € অনেক সময় কুঁকড়ে যায় ও 
ঝরে পড়া অকালে কুটিষ্চলাও ঝরে যায়। প্রতিষেধক হিসাবে 
লালফাব, হথিয়ন বা মোরেষ্টানজাতীয় রোগনাশক ওধুধ স্প্রে করবেন। 
শ্ন্থ গাহঞ্চলোতেও মাঝে মাঝে এ ওধুধ জলে গুলে ছিটান উচিত । 
রাষ্ট বাঁ মরছে £ এই রোগের অক্রেমণ আমাদের দেশে সাধারণত 


পর্াকাগারের ঠিকানা 


৬ গোলাপের রোগপোকা ও তার প্রতিকার 


কম দেখা ঘায়। তবে একবার এই রোগ দেখা দিলে ও সময়মত ব/বন্থা 
না নিলে অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দাড়াতে পারে । এই রোগের আক্রমণ 
হলে পাতার নিচে বাদামী রঙের ছেটো-ছোাটা গুটির মত দ'গ দেখা 
যায়। পরে এইসব দাগগলো কালো হয়ে যায় এবং গাছের নতুন 
শাখা-প্রশাখা ও পাতা কুঁকড়ে শুকিয়ে যায়। ডেরোসাল, ডাইথেন 
এম-৭৫, কালিকিন বা বাতিথিন জাতীয় রোগনাশক ওষুধ শ্ুস্থ ও 
কাক্রোঙ্ উভয় গাছে মাঝে-মাঝে স্প্রেকরা দরকার। 
প্লাক স্পট; এ রোগের আক্রমণ পাতার দুদিকেই কাল ও 

বাদামী রংয়ের দাগ দেখা যায়। পরে এ দাগ সমস্ত পাভায় ছড়িয়ে 
পড়ে এং পাভাগুলো হলাদ হয়ে যায় ও শুকিয়ে পড়ে যায়। 
এভাবে গাছের মুত হতে পারে। 

ডাইথেন জড৭ণ৮ বা এফটাফ জাতীয় তামা বা দস্তাথটি 5 রোগ 
নাশক *যুধ লাক্রান্থ গাছে অন্ত ১০ থেকে ১৫ দিন মন্থর ১:৩ বাগ 
প্রুয়াগ ককন 1 ২৩ চামচ গুড়ো €ধুধ ৫ লিটার ভুলে মিশিয়ে 
আন্রাক্ক গ'ছে ছেটাতে হবে। 

ক্যাংকার ১ গ'ছের কাখের নিচের দিকে সাধারণ 5: এই রোগ 
দেখা দেয়। রোগাক্রান্ত জায়গ!র গাছের ছাল ফেটে-ফেটে যায় এবং 
ফাটার ধারগালা ফুলে ওঠে পোক্ানাকড়দ্ারা বা অন্থাভাবে শষ 
(কান ক্ষত দিয়ে সাধারণ $; এই রোগ গাছে সংক্রামিত হয়। পরে 
এই রোগ ছাড়িয়ে পড় এবং আক্রান্ত জায়গার ওপরের অংশকে নষ্ট 
করেদেয়। 'আক্রান্ত জায়গায় ব্লাইটক্স বা তামা-ঘটিত কোনে! রোগ- 
নাশক পেস্ট করে লাগিয়ে দিন। রে'গাক্রান্ত সব পাতা, ডাল-পালা 
কেটে পুণ্ড়য়ে ফেলা উচিত। আক্রান্ত গাছগুলিতে ১*১৫ দিন অন্তর 
১৩ বার ওষুধ ছিটানো দরকার । শ্থৃস্থ গাছগুলোতেও প্রতিষেধক 
হিসাবে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। 

পোকামাকড় £ রেড-স্কেল। একফিডস, খিপস্, রেডস্পাহডার, 
চফার 'ধটন জাতীয় পোফার আক্রমণ গোলাপ গাছে দেখা যায়। 

রেড-ক্ষেল £ এ ডাতীয় পোকার আক্রমণ সাঁধাংণহঃ গরমের সময় 


গোলাপের রোগপোক ও তার প্রতিকার ৯৮৭ 


বিশেষকরে আগষ্ট-সেপ্টেম্বরের ভ্যাপসা গরমে বেশি হয়। প্রথমে 
কাণ্ডের নিচের দিকে লালচে বাদামী রঙের স্কেলগুলো দেখা যায় এবং 
তা অনেক সময় চোখে পড়ে না। ধীরে-ধীরে এই পোকা সমস্ত গাছে 
বিশেষকরে কচি ডালপালাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কোনওরকম 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নিলে আক্রান্ত ডালগুলো শুকিয়ে যেতে পারে। 
সনেক সময় গাছের মৃহ্ঠারও কারণ হয়। তবে প্রাথমিক আক্রমূণই 
রোপর (92091) বা ভারা ৯.৯ (7218 ১০9 জাতীয় কীটনাশক 
ওষুধ গাছে ভালভাবে ছিটিরে দিলে আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাঁয়। শুকনো 
ম্যু'কড়া কেরোসিন বা মেথিলিটিড শ্পিরিটে ভিজিয়ে গাছের আক্রান্ত 
শাখা-প্রশাখা থেকে গাস্তে মাস্তে ঘসে স্বেলগুংলা ছাণ্ডিয়ে দিতে হবে। 

এফিডগ £(/010105) 2 খুব ছোটে-ছোটো গড় বা হাপকা 
সবুজ রঙের একপ্রক্ার পোকা । মনেক সময় কাল বা বাদামী 
রুঙরও দেখা যায়। গাছের নতুন ডালপালাঞ্চলো আগে আক্রান্ত 
হয় এবং হাদের রস চুবে খায়। ফাল গাছ ছবল হয়ে পড়ে ও শেষে 
স্কিয়ে মরে যায়। 

ম্যালাখিয়ন বা লেবাস জাতীয় কাঁটনাশক ওযুধ এক থেকে 
দেড় চা চামচ ৫ লিটার জলে মিশিয়ে গাছে ব্প্রেয়ার দিয়ে ছিটিয়ে 
দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ৭ দিন পরপর ৭৩ বার অন্তত ওবুধ 
প্রায়াগ করা উচত। 

খিপস £ (1710105): চারটে পাখনাধুক্ত এক রকমের ছোটো 
মাছি। এরা ফুল ও কুঁড়িকে মাক্রমণ করে। ফলে ফুলের পাপড়ি গুলে 


গুটিয়ে বিকৃত হয়ে যায়। পাত জাক্রান্ত হলে পাতাতে কাল-কাল দাগ 
দেখা দেয় । কচি পাাগুলো কাল হয়ে ঝরে পড়ে। গরমকালে 
এদের প্রারুর্ভাব বেশি হয়। মেটাসিস্টকস বা লেবাসীড জাতীয় 
ওষুধ ১ থেকে ১২ চামচ ৫ লিটার জলে গুলে গাছে ছিটিয়ে দিতে 
হাব ১ থেকে ১৫ দিন; মন্থর যতদিন আক্রমণ না প্রশমিত হয় 
তভদিন। 

রেড স্পাইডার মাইট £ (1২6৫ 30106774105): গ'ছের 
পার লিচে এই পোকার আক্রমণ হয়। খুব ছোট ছোট লাল--পাক। 





৮৮ গোলাপের রোগপোকা ও তার প্রতিকার 


আনেক সময় খালি চোখে দেখা হায় না। এর পাতার নিচে জালের 
মত বুনে নশ্রয় দিয়ে পাঠার রস শুষে ধায়। এর ফলে পাতাগুলে। 
সাদা হয় আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। সমস্ত গাছটিই শুকিয়ে যেতে, 
পারে যদি সময়মত পুতিকারের ব্যবস্থা! না করা যায়। মেটানিসটকস: 
(মিথাইল ডিন্টিন) বা ইত্িয়ল জাতীয় ওষুধ ১ থেকে ২ চামচ ৫ লিটার 
হালে গুলে পাঠায় বিশেধকরে পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে । আক্রমণ 
বন্ধ না হওয়া পর্ন ১৫ দিন পর পর এই ওষুধ স্প্রেকরতে হবে 
স্গ্রেয়ার দিয়ে। 

ফোর বিটলস ; বাদামী রঙের এই পোকাগুলো গাছের পানা 
আক্রমণ করে, তা ছোড়া কোটো ফুটো কণে দেয়। আাপোকা 
মাটির নিচ গাছের শেকাড উম পাত এবং হন খেক বাদামী 
রডের শুক (1াডঠে বেরি এসে গাছের শেকডের ক্ষত করে। 
এজন গাছের গোন্ডায় সার দেবার সময় নর রাখা চাচি যাতে 
এরা গাছে কোথায় লুকিয়ে না পাকতে লাগে 

ধ্ধাকালে এদের আমন বেশি দেখা যায়। সাধারণ * এর! 
রাহি লুকানো ভাড়া থেকে বেড়িয়ে এসে গাছ আক্রমণ করে। 
রোগর, 1৫৯০৯ বাঁ জেরা সড জাতিয় যুব আক্রাঙ্থ গাছে সেপ্রু 
করলে ভাগ ফল পাওয়া ফা? আাড়িতে সভিন 25 বাবরি এইচ সি, 
এক্টোন ১০1৭ গুঁড়ো ওমৃধ প্রয়োগ করলে সহযেই এদের প্ুনিরোধ 
করা যাত়ি। 

এই সমন প্াকানাকড় 251 নিমাটোড, জেোনডস, শ্রায়োপোকা 
প্রভৃতি পোকার আক্রমণ গোলাপ গাছে দিখা যায়। হবে এদের 
আক্রমণ খুব একটা মার্চ হয়ে ওঠে না। সঠিক সময়ে প্রতিরোধ 
বাবস্থা নিলে এদের ভা থেকে রেহাই পাওয়া যায় অনায়ালেই। 





জেখক পরিডিডি : প্রভালকূষার ঘেষে, স্টল এণ্ড সঙ্গ প্রঃ পিং এর 
কলকাত। অকাদ এহবত একজন ৪ক্ষ ও অভ হরটিঙালচারিই। গোলাপ 
ও অনুণযা ফুল চাষের নানা সমকারসঙ্গে দীর্ঘ দল তিনি ঘনচভাবে যু । 


গোলাপের ডাইব্যাক রোগ 
অজয়কান্ত রায়চৌধুরী 





চি 


নার - পরাণ এন -এ৫9+ লক / লা কবীরের (আজ রাজ 





গে!লাপের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ ডাইব্যাক (1018 38010 )। 
এই রোগের উপদ্রণে অনেকেই বিব্রত । আমি জানি গোলাপের 
এই রোগের প্রতিকার করতে না পেরে অনেকেই গোলাপ চাষে 
লোকলান দিয়ে শেষে গোলাপ চাই বন্ধ করে দিয়েছেন । দাঁধকাল 
ধার নিজের গোলাপের পরিচধা করতে গিয়ে কিছু বাস্তব-পন্থায় 
এই নাংঘাতিক্ক রোগটিকে দমন করেছি । এজন খরচ বা পরিশ্রদও 
খুব 0শি করতে হয়শি। শুধু দরকার রোগ সঠিকভাবে চেনা ও 
তাঁর সময়মত প্রকার করা । 

ডাই-ব্যাক রোগ কি? ই এ রোগের লক্ষণ হল গোলাপ গাছের 
জ্ালপাল! উপরথেকে ফুমখঃ নিচের দিকে শুকোতে শুকোতে 
নামতে থাকে । অনেককে দেখেছি শুকনো অংশ কাটতে কাটতে 
গ্লাছের গোড়ায় পৌগ্ে৪ গোলাপ গাছটির শেবরক্ষা করতে 
পরেননি। পরিণতিতে সমস্ত গাছটি শুকিয়ে মারা ঘায়। অনেক 
ছোট না্স(রীতে মহামারী আকারে এ রোগের আক্রমণ ঘটে । বিরক্ত 
হয়ে শেষপর্যন্ত অনেকে গোলাপ চাষ বন্ধ করে দিয়েছেন । 

সাধারণতঃ বর্ধার শেষে কবর মাসে গোলাপ গাছে ডাইবাক 
রোগের আক্রমণ শুরু হয়। নবেম্বরের গোড়ায়ই সাধারণতঃ গোলাপ 
গাছ ছাট। হয়। ছাঁটবার পরই এ রোগের প্রাহৃভাব দেখা দেয়। অগে 
এ রোগের প্রহিরোদের কথা বলছি, পরে কেন হয় 'ঠা জানাচ্ছি। 

রোগের লক্ষণ: ডাইব্যাক রোগ না হলেও কিন্তু অস্থ কারণেও 
ভাইব্যাকের লক্ষণরূপে ডাল শুকিয়ে নিচের দিকে নামতে পারে। এ 
ব্যাপারটা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খুবই লক্ষণীয় । সাধারণ গোপা 
চাষীর পক্ষে অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র ছ্বারা পরাক্ষা করে সঠিকভাবে এটি রোগ 

গু 


৯৯ গোলাপের ভাইব্যাক রোশ 


বা রোগ নয় তা নিরধধারণ করা সম্ভব না। কাজেই সঠিক রোগ নির্থয় 
করতে আপনারা একই সঙ্গে তু'রকম পন্ধহর প্র়্াগ করবেন । 

ডাই-ব্যাকের প্রতিকার £ প্রথনে ভালটি যতখানি শুকয়েছে 
তার থেকে ১ ইঞ্চি নিচে ডালটি ধারালো কাচি বা ছুরি দিয়ে 
এমনভাবে কাটবেন ঘাঠ কাটার জায়গাটি পেঙলে নাযায়। কাটা 
জায়গায় রাইটকল (কপার ফাজিলাইড) মাটির খুজে জলে গলে 
পেস্টের মতকরে হল দিয়ে লাগিয়ে দিন । সেই সঙ্গে গাছের 
গোড়া থেকে ৬ ইঞ্চি বালাধ নিয়ে একটি বৃ করে এই বনের 
চারদিকে * ইঞ্চি গভীর এবং ১ ইপ্ধা চাড়া একটি গোলাকার নালি 
করেদিন। এবার এই নালির মধো পুরো এক মুঠো টাটকা সরষের 
খইল ছড়িয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিয় ৭ লিটার পরমাণ জল ঢেলে 
দিন। এর ঠিক ২ দিন বাদে আাবার ২ লিটার জল একইভাবে 
ঢেলে দিন। এঠেই এ রোগের প্রকার হবে। 

ডাই-ব্যাক রোগের কারণ; এখন মাপনাদের এ রোগের 
কারণটা! জাপা দরকার । বেশিরভাগ ক্ষে হই গোলাপের ডাহব্যাক 
নিণয়ে ভূল করা হয়। কারণ রসায়ণ শান্দ্ের নিঃমহ হচ্ছে হালকা 
নিশ্রণের গতি ঘন শিশ্রণ« দিক যায়। আমরা গাছে গোড়ায় 
সার পিয়ে থাকি। সেই সময় গাছের খান্ধ যা শিকড় থেকে উপর 
দিকে যায় (135 905119১15 2৩০3555 ) তা অনেকাংশ বাহত হলে 
উপর দিকের রম নিচের দিকে নামতে থাকে । এর একমাত্র প্রতিকার 
করা সম্ভব, যর্দ এই রস সঞ্চাল-নর ডদ্ধাগঠি গোড় থেকে উপরের 
দিকে (13১ 9015779515 ৯19995১ ) হঠাৎ বাড়িয়ে দেওয়া যায়। 
সেই জন্বাই গাছের চারিদিকে ৬ ইঞ্চ দূরে ৪ ইঞ্চি গভীরে সরষের 
টাটক1 খইল দিতে বলা হয়েছে প্রঠিকারের জন্ত। তাতে খইল পাবার 
সময় গানের গোড়ায় যে উত্তাপের সি হয় তাই গাছের 805110513 
বাড়ায় দিয়ে ডল শুকনো রোধ করে। 

আর একটি কারণ ডাই-বাংক ছত্রাক-া খয় রোগ যাভামাথটিত 
বা দষ্জঘট ও ফাঙ্গিসাইড 'রাগনাশকা ৬চধ দিয়ে দমন করা হায়। 


গোলাপের ডাইব্যাক রোগ ৯১ 


কিন্তু এই রোগ ফাঙ্গিসাইড দিয়ে দমন করলেই 81150803515 ব্যাহত 
থাকলে আবার গাছটির ডাল শুকোতে থাকবে । কাজেই প্রতিকারের 
জন্তু চাধীকে একইসঙ্গে আগে বলা ছুই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। 

এ ছাড়াও গোলাপ চাষের আনুসঙ্গিক আরো কয়েকটি নিয়ম 
এখনে ব্যাখ্যা করা দরকার । প্রথমতঃ গোলাপ চাষে প্রধান হচ্ছে 
প্রতি বছর বর্ষার শেষে গাছ ছাটাই এবং প্রয়োজনমত সার 
প্রয়োগ । এজন বছুকণল থেকে চাষীরা বংশামুক্রমে একটি নিয়ম 
মেনে চলছেন। তা হল বার শেষে গাছের চারপাশ খুঁড়ে ৬/৭ 
দিন ধরে শিশির খাওয়ানো! এবং 'ঠারপরে উপযুক্ত সার প্রয়োগ কর! । 
কেন এমন করতে হয় তার কারণ জানা থাকলে তাদের নিজেদের 
উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে এর কিছু অদল-বদলও করতে পারবেন। 

গাছ ছ্াটাইয়ের আগে সার-প্রয়োগ £ বর্ষার শেষে মাটির 
স্থিতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । যে মাটিতে অল্প মাছে তা আরে 
অস্ত্র হয়ে যায়, ঘ৷ ক্ষারিয় তা আরো ক্ষারযুক্ত হয়। আমরা এ সময় 
গোলাপ গাছের গোড়ার চারপাশে খুড়ে হিম খাওয়াই । তার কারণ 
বাতাসের অ'কুজেন দ্বারা অল্প বা ক্ষার্রিয় অবস্থা প্রশমিত হয়ে থাকে। 
স্ৃতত্রাং গোড়া খুঁড়ে রাখতে হবে এটাই অবধারিত সহ্য না। অন্থুবিধা 
হল গোড়া-খেংড়া অবস্থায় হঠাৎ বৃষ্টি হলে গোলাপের সমূহ ক্ষতি হয় 
এবং যে জদ্া করা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। 

স্বতরাং আপনার গোলাপ গাছ ছাটবার ২/১ সপ্তাহ মাগে থেকেই 
জমি শুকনো রাখতে হবে। এবং সমস্ত জমি হালকা নিড়েন দিয়ে 
আগাছ। পরিষ্কার করে রাখতে হবে । সব জমির উপর ২ ইঞ্চি পরিমাণ 
পুরু করে পুরানো গোবরসার দিয়ে সমস্ত জম চেপে দিন। প্রতি 
বর্গগজ জমির জন্ত এক মুঠো ষ্েগামিল বা রেলিমিল বা সিঙ্গল সুপার- 
ফসফেট ও মিউরেট অব প্টাশের সঙ্গ সরষের খইল সমান পরিমাণে 
মিশিয়ে তা থেকে ১ মুছে ছড়িয়ে দিন । 

ছাটাইয়ের আদর্শ-নিয়ম £ এইভাবে সার প্রয়োগের পর গোলাপ 
গাছের ডাল ছেঁটে দ্রিন। ছাটাইয়ের আগেই মাটির খুড়িতে বা 


৯১ গোলাপের ভাইব্যাক রোগ 


বাটিতে রাইটক্ গুলে ছাটা ভালের কাট! জায়গ'য় লাগিয়ে দিন এবং 
খায়োডান, হিলডান, থায়নেকা, একালাকস্‌, ম্যালাখিয়ন-এর যে কোন 
একটি কটনাশাক ওবুধ প্রতি লিটার জলে ২ মিলি লি: গুলে ছে 
করবেন | আঅথব! প্র $ জার জলে চ1 চামচের ১ চামচ পরিমাণ 
উপরের যে ্চোন একটি কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করবেন। 

এরপর সমস্ত জন বড় ফর্ক বা অন্কিছু দিয়ে গভীর করে মাটি 
উদ্বে দেবেন, যা উপরের সার মাটির গভীরে চলে যায়। অন্তত 
৭ দিন এ ভাবে বড লড় ভাঙা অবস্থায় রাখুন। হারপর এ জমি 
ভাঙা ৬ মাটি সমান করে দেন এবং পুরো স্চে দিয়ে দিন। এর 
৩৪ দিন বাদে আবার সেচ দিন এবং প্রায়াজান পরেও সেচ দিতে 
পারেন। এর ৭ দিন বাদে শ্রাবার মাটি উদ্কে দিন। এসবই হচ্ছে 
ছাটাইয়ের প্রধান অঙ্গ 

এর ঠিক ১৫:১০ দিন বাদে যদি গোলাপের ডালে ভাল কচ না 
বের হয় 'গাহজেহ চাধাকে ভাবনায় পড়ছে হয়। লক্ষ্য করে দেখবেন 
এ সময় প্রায় সব গাঙ্ছেই ডাল ছেড়েছে।। কিন্তু কিছু ডালে নতুন ডাল- 
পালা আসেনি! তাপ কারণ মাটির মুত । এজন্য সেই গাছটির চার- 
পাশে ৬ ইপ্থি দুরে, ২ ই গভীরে বড় চামচের ১ চামচ পরিমাপ 
টাটকা কলিচুন দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে জল দিয়ে দিন। ঠিক ৩ দিন 
বাদে একই ভাব আহার জল দিয়ে |দন। 

সেচ 2 টব যারা গোলাপ চাষ করেন তারা অবশ্থই মনে রাখবেন 
প্রতিবার প্রত বড় টবে যখনই জল দেখেন ভধনই অহংঃ ৩ লিটার 
জল দেবেন । খুব বেশি বা কম জল ছিলে ভার প্রাতক্রিয়া খারাপ 
তে পারে 





লেখক পরিচিতি  অজরকান্ রাকসৌধুর একজন গোলাপ- বিশেষজ্ঞ । 
অল ই-তয়া ৫, ফেডারেশনের ফিল্ড গ্রেসিজেষ্ট । মিহিজাষে উদ্লাহ গোলাপ 
চাষ নিয়ে মীর্ঘপন ধবে তিনি নানা পর্ীক্ষাংনিতীক্ষা চালাচ্ছেন 'বিভঙ্ 
ছুলপ্রধর্শনী ও প্রতিযোগিতার তি'ল বিচারক । 


গোলাপের কিছু উন্নত নতুন জাত 


ভি. স্বরূপ; আর. এস. মালিক 
এৰং এ লি. সিং 








সম্প্রতি আমাদের দেশ ভারত ভাঙ-গালাপ উৎপাদনে আরো এক 
ধাপ এগিয়ে গেছে । 

এখন দেশ ও বিদেশে গোলাপ বিলগাসীদের কাছে ভারতীয় 
গোলাপের কদর দিন দিন বাড়ছে । চকলেট বাদামী রঙের মোহিনী, 
জার গোলাপ আমেক্কায় ফে জ্যাকলন আও পারংকনস কোং 

[পা পুথিবাতে সরবরাহ শুরু করেছে । উজ্জ্বল লাল সোনালী রঞ্জের 
'বঞ্জারণ জাতের গোলাপ (ডঃ বি, পি, পাল উদ্ভাবিত ) আমেরিকায় 
পুষ্প প্রদশনীহে প্রথম ও দ্বিতীয় পুর্কাৰ পেয়েছে । ডঃ; বি পি, 
পাল তার দি রোজ ইন ইগ্ডিয়া বইতে ১৪২টি শ্রেষ্ঠ গোলাপ জাতের 
কথা লিখেছেন। 

১৯৭৩ সালের এপ্রিলে স্বভারচীয় বসম্তুকালীন (গালাপ 
প্রদশশীনে অতি উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় জাতের বহু গোলাপ প্রদশিত 
হয়েছে । তাদের মধ্যে অন্থঠম 'পুপিমা, তীম। সুগন্ধা, আজনীনা, ড 
হোমি ভাবা, গঙ্গা ও লাল বাহাতুর জাতের অধিক ফলনশীল গোলাপ 
ছাড়াও ছিল বঞ্জারণ, প্রেম, কুনকুন, ঠেমাংঙ্গনী। বূপালা ইত্যাদি । 

ডঃ বি, পি, পাল উদ্ভাবিত 'পুরিমা" একক অধ্ধক ফলনশীল 
জাতের মধ্যে এবং সবজি ও ফুলচাষ ডিভিসনের উদ্ভাবিত “হনাজিনী' 
অন্ঠ জাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। অন্যান্ত শ্রেষ্ঠদের মধ্যে 
ছিল গুণ হিসাবে পৃণিমা, নাজনীনা, ডঃ হোমি ভাবা, বঞ্জারণ, কুমকুম 
ইত্যাদি জাতের গোলাপ। 

এক বিরাট ভাল জাতের ফুল চারার মধ্য থেকে ৬টি অধিক 
ফলনশীল জাতের চারা ১৯৭৪ সালে বিতরণের জন্ত নিধাচিত হয়েছে। 
যেমন চারুগন্ধা, চিত্রলেখা, মৃশালিনী, কবিতা, সুচিত্রা, শরঙ্গার ইত্যাছি। 


৯৪ গোলাপের কিছু উন্নত নহুন জাত 


চারুগ্ন্ধ। ১ দিল্লি-প্রিষ্ল ও আইফেল টাওয়ার জাতের ( ফ্লোরিভা 
ও হাক্রিড ) মধ্যে মিলন (বর্ণ সঙ্কর বা ক্রস ত্রীড ) ঘটিয়ে সষট 
হালক1 লাল পাপড়িতে বেগুনী আভা ১২ মেঃ মিঃ আকারের খুব 
শুগন্ধী এ ফুলটির প্রচুর ফলন। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে এক 
একটি গাছে গড়ে ৫০টি ফুল দেয়, লগ্কা প্রায় (৯* সি. এম) গাছে 
প্রচুর ডালপালা হয়। 

চিন্রলেখা £ দন্টেজুনা ও ব্যাকেরা (হাইব্রিড ) জাতের মিলনে 
তৈরি অধিক ফলনশীল জাচের গোলাপ চারা । ধূসর লাল রঙের এ 
গোলাপটি প্রায় ১* সি.এম এবং পাপড়ির সংখ্যা ১৫,৩৭টি। 
অসাধারণ রন্কের এ গোলাপটির গন্ধ, রড ও উজ্জ্রলতা অনেকক্ষণ স্থায়ী 
থাকে । বসন্ত কালে এর রঙ খুব ঘন লাল হয়। ডি'সম্বর থেকে 
এপ্রিলের মধ্যে প্রতি গাছে গড়ে ৪*টি ফুল দেয়। গাছ প্রায় ৬1 সি. 
এম লশ্ব! হয় এবং প্রচুর ডালপালাও থাকে । 

স্বণালিনী : অপ্রিক ফলনশীল জাতের এ গোলাপটি “পিস্ক 
পারফাইট' ও কৃপ্রিয়ান ডিয়রের মিলনে (ফ্লোরিডা ও হাইব্রিড) 
তৈরি চারা । পিঙ্ক রঙের একটি ফুল ফুটলে প্রায় ১৭ নি. এম. 
আকারের হয়। আকর্ষণীয় আকারের এ ফুলটিতে গড়ে ৩২টি পাপড়ি 
হয়। দ'র্ঘ দিন ফুলটি ভাঁজ! থাকে এবং এট তীত্র শীত সহনশীল । প্রায় 
৮৫ সি. এম, লম্বা প্রচুর ডালপালাযূক্ত গাছে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল 
পর্যন্ত প্রায় ৬৭টি ফুল ফোটে । তবে গন্ধ কম। 

কবিতা £ মার্গারেট স্পল থেকে তৈরি চারা (হাইব্রিড ) 
ডিসেগ্বর খেকে এপ্রিলের মধ্য প্রায় ২৬৫টি ফুল ফোটে । পিঙ্ক ও 
হলুদ রঙের মিশ্রণে লুন্দর রঙের এ ফুলটির প্রায় ০টি পাপড়ি ও 
কারে এটি প্রায় ৮৫ সি. এম, হয়। গোছা-গোছা ফুল ফুটে গাছ- 
গুলিকে ঢেকে দেয়! সবুজ ও সত অসংখ্য ডালপালা সমেত 
গাছের ঝারটি প্রায় ৯০ লি. এম. উচু হয়। 

শৃজার 3 আইফেল টাওয়ার (হাইব্রিড) ও ন্ুর্যোনয়ের 
(ফ্লোরিডা) মিলনে এর চার! তৈরি 1 গাঢ় ক্যামেলিয়া রঙের গোলাপটির 
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১৮ থেকে ২৪টি পাপড়ি হয়। গড়ে প্রতি মরশ্থমে ২**টি ফুল 
ফোটে এবং দীর্ঘকাল গাছে তাজা থাকে | গাছের ঝার খুব বড় হয়। 
উচ্চতায় প্রায় ৯* সি. এম | ফুলের আকার হয় প্রায় ৮ সি. এম, | 


চিতা; লেন্ডি ফট (হাইব্রিড) এ*ং স্বান্ির ! পল) মিলনে 
তৈরি এ জাতের গেলাপটির পাপড়ি সংখা প্রায় ৩ণ্টি। পিঙ্ক ও 
হলুদ রঙ আভাযুক্ত ভোরা ফুল ফোটে । ডশটায় একটি বা গুচ্ছ-গুচ্ছ 
গোলাপ ফুল একটি মরম্রমে প্রায় **টি কোটে । প্যায় ১০ সি. এম, 
আকারের এ গোলাপটি শীতকাল ছাড়া জুলাই-আগঞ্ট মাসেও 
ফোটে । গাঁ প্রায় ৯ লি. এম লম্বা হয় এক অসংখা ডালপালাযুক্ত 
এ গাছটির পাতার রঙ একটু কালচে সবুজ । 


ভারনীয় কৃষি গবেষণা ইনসটিটা'টর শাক-সবজি ও ফুল বিভাগ 
অঙগংখা সংকর জাতের গোলাপের সব রকম গুণাঞ্চণ পরীক্ষা করে 
সম্প্রতি ১*টি নতুন জাতের গোলাপ নিৰাচন করেছেন? এরা হল 

(১) স্বতুলা;ঃ (111২110071/71-- 2 কুইন এলিজাবেথ 
(1) ও স্যার হেনরি সিগ্রেভ (1172), মিশ্রণে শষ্ট এই জাতটি। 
বেশ লম্বা মাকারের গঠন, হালকা লাল ও সাদ! রর 5 ইর্থি। ব্যাস 
আকারের বড় ফুল এবং এতে ৩৫টি পাপড়ি থাকে । প্রতি গাছে 
শীতকালে (ডিসেদর পেকে এপ্রিল প্যন্জ ) ৭ণ্টি এককভাবে এসং 
ছোট গুচ্ছ শাকারে বলস্ককালে ফুঙ্গ ফোটে | ৯১৭ ফুট লম্বা তে্জী 
গাছে প্রচুর ছোট ডাল ৪ পাহা হয়। ফুলের গন্ধ খুব স্রমধুর | 

(২) রাজকুমারী 2 (4৯160৮৮11- 7) 2 চালদ 
ম্যালেরিন (1771.7.) এন দিল্লি প্রিন্সেপ (6 এই সংকর জাতের 
গোলাপের মিশ্রণে স্থষ্ট এই জাতটি। লম্বা ও বড় ধরনের কুঁড়ি, 
ফুটলে ১* সেন্টিদ্টির আকারের গভীর গোলাপী রঙের ফুল হয়। 
শীতকালে “০টি ফুল ফুটবে। প্রতি ফুলে ৬৫ থেকে ৭*টি পাপড়ি 
থাকবে । ৩।৪ ফুট লম্বা সতেজ গাছ হয়। নিখিল ভারত গোলাপ 
প্রদর্শনীতে নব-আবিষ্কৃত ফুলের মধ্যে ছ্িতীয় স্থান দখল করেছিল । 
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(৩) রক; (2101 25058%1917৮-17-া, ) 2 
ক্রীলটিয়ান ডায়ুর (171.7.) ও ক্যারোসেল (2) এই ছুই সংকর 
জাতের মিশ্রণে সৃষ্ট । উজ্জল লাল রডের লম্বা সুচালু কুঁড়, কুল 
ফুটলে ৮ সেঃ মিটারের মত ঝড় হয়। গন্ধও খুব তীব। প্রতি 
ফুলে ৩৫টি পাপড় এবং শীতসহনশবল | শী হকালে প্রতিগাছে ৩৭৩৫টি 
ফুল ফোটে । গাছ ৩5 ঘুট লঙ্বাহয়। ১৯৭৪ সালের নিখিল ভারত 
গোলাপ প্রদর্শনীতে নন আবিষ্কৃত গোলাপের মধ্য শ্রেষ্ঠ বলে 
বিবেচিত হয়। 

(8) স্বরতি 2 (১101২/513111-.75 2 ওকলাহোন 0112) 
ও দিল্প (প্রন্সল 11) এর মশ্রুণে হই । বিচিত্র গোলাপী রঙের 
লগ্বা কুড় আস্ডেআাস্ত ফোটে এবং প্রতি ফুলে ৮*্টির মহ পাপড়ি 
থাকে। প্রায় ৬ হা ব্যাস আকারের বড় এবং আলষনীয় ফুল। 
প্র অবনমন (1৬সম্বর- এপ্রিল), প্রাঠগাছে গড় ১টি কবে ফুল 
ফোটে । গাচ্ছের ঝাড় বেশ খন হর এবং গাছের উচ্চ শ প্রায় আাডাই 
ফুট । ৯৭ (লি. এম, 1 এটি অতি সুগাদ্ধ ধরনের ফুল। 

(৫) অক্ণিম। 2 (৯1310781150 02 ঘন শোশাগী রঙর 
স্থন্দ্র গঠনর বাহাবের ফুপ ফোটে ছোট ছোট ভাল এক দরনুমে 
প্রায় ১৫০টি ফুল ফোটে এবং সারা গাছের ডালপালা মনোরম ফুলে 
ঢেকে থাকে । ৫ সেম ব্যালের ছোট ফুল। খুব ভাল ফুল ও 
দীথদিন গাছে বেশ সাহজ থাকে । প্রতি ফুলে পাশন্ডর সংখ্যা 
গন্ডি ৫ টি! সাঙ্গানোর পক্ষে আদর্শ ফুল। ঘন ও তেভি গাছ, 
গ্রচুর ডালপালা, উচ্চতা ৮* সে. মি. (২৯ ফুট )। 

৬ দীপিকা £: [0£:1185-417) 2 বেশ ছুচলো মুখো ছোট্ট 
ছোট কু'ড়ি। ৫ লে. মি. ব্যাস ও প্রতি ফুলে গড়ে ৫টি পাপড়ি, 
ভিতর লাল, উলটা দক ঠালক! লাল এবং নিচের দিক হলছে 
রর; ছ'ট ছোট থাকায় ফুল কেট এবং প্রতি গাছের গড কজন 
১২৪টি ফুল । গাছ ল্ব। প্রায় ৩ ফুট হয়, পাতার রড কাল সবুদ্ধ ও 
চকচকে । নতুন সৃষ্ট গুচ্ছ [101 0:705 ) কালের মধো অন্থাতম 
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(৭) হীপ-শিধ।; (10267571107 8-5) 2 সী পার্ল (6) ও 
শোঁলা (6) এই ছু জাতের মিলনে স্থ্ট সংকর জাত। ছোট ও 
বড় বড় গুচ্ছে ফোটে, কিছুটা মিহুরে রঙের । ফুল ফুটলে ফুলের 
আকার ৬"৫ সে. মি. হয়। প্রতি ফুলে পাপড়ির সংখ্যা গড়ে ৩৫টি । 
প্রতিগাছে ১1০টি ফুল ফোটে । গাচ্ছের বাহার চমৎকার! এ ফুলটি 
দীঘ্থ দিন ধরে ভাঙা থাকে গাছ্ে। গ্রীষ্ম ও ব্ধা ছু মরন্ুমের 
ভাল ফুল ফোটে । 

(৮) নালান্ছরা ; (32121./40/1হা-চ) 5 ব্ুমুন 17) ও 
আফ্রিকা স্টার (6) এর মিলল হাই সংকর প্রজাঠির ফুল। সুন্দর 
চেহারা, কুন্ডির মুখ দুচালো, বেগুনি গোলাপী রঙ ৭ সে মি ব্যাল 
আকারের ফুল ৩টি পাপড়ি। শী'*কালে প্রচি ভাটায় একটি 
ফুল ও বসম্ুকাংল ভোট ও বড় থোকায় গুস্ছ ফুল ফোটে। 
শীতকালে গে পণ্টি ফুল ফোটে, এটু শীলা রঙের জন্বা সবার 
কাছে খুবই আকষণীয়। দীর্ঘলিন ধরে ফুগ হরচাজা থাকে। 
সাড়ে ৩ যুট উচ্চ ১০০ মে. শি.) বিশিষ্ট গাছ বেশ হেঞ্জি হয়। 
রী উদ্ভ।পে$ সংকর ভাতের মধো এটি অন্য হম । 

) শবনম 5 (9178 397৮) বাধি সিলভিয়া 0) থেকে 
কী সাদা-গোলাপী রঙে প্রতি ফুলে ৫টি ঘন পাপড়, 
স্থগঠিত ছোট-ছোট অনধ্য কুল গুচ্ছ ফোটে । প্রতি গাছে 
গড়ে প্র মরম্ুমে ১৫০টি ফুল ফোটে) বসম্থকালে ফুলর 4 
বরফের মত সাদা হয়। সোজা বেশ বড বাড শিয়ে গাছ প্রায় ৪ 
ফুট লম্বা হয়। ঘর সাজানে। বা প্রদর্শনীর জন্য খুব ভাল ফুল। 
দিল্লাতে নিখিল ভারত গোলাপ প্রদর্শনীতে ১৯৭৭এ এই ফুলটি দ্বিতীয় 
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল । ফুলের ব্যাস ৫ £ ৫ সে. মি. মাত্র। 

(১৯) উধা 2 (0911477) £ বিখ্যাত উন্নঠ জাত '01518 ১706 
(5) থেকে হৈরি নতুন জাতের কলম। লাল ও সাদা গোলাগী 
রঙের ছোট ছোট ফুল (৪ সে. মি.) এক গুচ্ছে অনেক ফুল ফোটে । 
উপ্টোদিকের রঙ হালকা । দীর্ঘস্থায়ী ফুলে পাপড়ি সাধ্যা ৩৫- 
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৪*টি। ঘন ৩ ফুট লম্বা গাছের ভালাপালা নরম । প্রতি মরম্রমে 
( ডিসেম্বর-এপ্রিল ) ২৯৫টি ফুল ফোটে । ঘর সাজাতে ও প্রদর্শনীর 
জনা খুব ভাল কুল। 


আরো নহন-জাতের গোলাপ: দছিল্পর ভারতীয় কৃষি 
অনুলস্ধান সংস্থা ১৯৭৯-৮* সালে সুন্দর রঙ ও বড় আকারের ১১টি 
নতুন জাতের গোলাপ উষ্কাবন করেছে । ১৯৫৬ সাল থেকে এই 
সংস্থা ১১৭টি শাল জাতের গোলাপ চাষের জন্ত ছেড়েছে । সাম্প্রতত্তিক 
১১টি নতুন জাতের মধো এইচ. টি. গোলাপ £ অনুরাগ, অঙ্গুি, 
ডাঃ বি. [প. পাল, জওহর, নুরজাহান, পিঙ্ক মনটিজুমা, সোমা ও 
বসম্ত । ফ্োরিবান্দা £ চত্দ্রমা, ন€ সদবাহার ও সিন্তুর। এছাড়া 
এ লস্থায় ১*টি সংকর গোলাপ থেকে ৫, ৫৫, ১১৪ ও ২১৯ লি, 
৪টি চারা সম্ভাবনাময় বলে চিহিিত হয়েছে । তাদের কয়েকটির 
কথা এখাশে বলা হল। 

11... গোলাপ : (১ অভভুল 2 (4৯00): 91101)5 901111 
(7.7) এ 17191162402 (11-] এই তুজাতের মিলনে এই সংকর 
জাতটির তি। গোলালী রঙের সুগঠিত এই গোলাপটি ১২ সি. এম. 
আকাকের এখং প্রতিটি ফুলে ৩৫টি পাপাড়। রপ্থানযোগ্য দীথ- 
দিন তাজা থাকে এহ ফুলটি । রোগ ও পোকার আক্রমণ সহনশীল 
এই গাছটি বেশ সোজ। লম্বা! ( ১.৬৯ মিটার ) ও শঞ্ ধরনের । 

(.) জওহর (71/১৮/5171) 2 ১৮০০ 4৯007 (11,751 
ও [96101 1১111100১১ (6) এর মিলনে এই সংকর জাতের উন্নত 
গ্রজাতির শি । কুঁড়ির রঙ লবজে সাদা এখং ঝড় হবার সঙ্গে সঙ্গে 
রগ বদল হালকা সাদা রঙ ধারন করে। বেশ গ্রোল আঙকারের 
স্থগঠিত ১৩ সে. মি. বড় ৪৭টি পাপড়িযুক্ত ফুল। ডালে একক এবং 
গুচ্ছ ফুল ফোটে । বেশি লা! পড়লে সুগঠিত বড় ফুল ফোটে । 


(৩) পিক্ষ মণ্টেভুমাঃ (1১131 11081520815); 
710701520118 জাত থেকে তৈরি উন্নত প্রজাতি । মূল গাছের সিন্দুরের 


গোলাপের কিছু উন্নত নতুন জাত ৯৯ 


বদলে হালক। গোলাপী রও হল এই নৰ উদ্ভাবিত জাতটির। ফুলের 
গঠন, আকার, গাছের দৈর্ঘ ইত্যাদি মূল গাছ 11071520108 মত । 

7101৮ 2202 বা গুচ্ছ গোলাপ £ 

(9) চজ্জমা £ (017৯ 1081 /) : 10115 8০001৩ (£) 
ও 110 (17. 7.) এই দুজাতের মিলনে স্থষ্ট। প্রতি ডালে ৪ 
থেকে ৬টি ফুল ফোটে, রঙ চাদের আলোর মত সাদা । গাছ ১৭, 
সে. মি. লম্বা হয়। বাগান সাজাতে ব' প্রদর্শনীর জনক আদর্শ ফুল। 

(৫) নব সাছ্া-বাহার £ (ব/৬৬-৩/২10/১34৯111) : বিখ্যাত 
গোলাপ সাদা-বাহার (7) জাত থেকে উদ্ভৃত। ফুলের রঙ ছাড়া 
গাছের অন্থান্ত প্রকৃতি মোটামুটি মুল প্রজাতির মত। ডিসেম্বর থেকে 
মার্চ এই কমাসে গড়ে ১** ফুল ফোটে। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে সারা 
গাছ ঢেকে থাকে । গাছ গড়ে ৮৫ সে. সি, লম্বা হয়। ফুলের আকার 
৮ সে. মি এবং প্রতি ফুলে গড়ে ২০টি পাপড়ি থাকে। এফুল 
খুব বেশি শীত সহা করতে পারে । 

(৬) সিন্দুর £ (91130 001২)2 998 7০৪11 (6) 3 90%0- 
[0%% & (6) এই ছু'জাতের মিলনে তৈরি । লম্বা ও ছুচালো কুঁড়ি 
হয়। সুগঠিত বেশ বড় আকারের ফুল। ১১ লে, মি. আকারের 
প্রতিটি ফুলে গড়ে ২৩টি পাঁপড়ি হয়। গাছ ১৫৯ সে. মি, লম্বা এবং 
প্রচুর সবুজ ডালপালাধুক্ত। 

(৭) জূর্ষ-কিরপ : (97070410148 )১ এইচ টি ধরনের 
গুলফুল (5) নৃধকিরণ নামের এই উন্নত গোলাপটি ডঃ বি. পি, পাঙ্লের 
আবিষ্কার । প্রখ্যাত গোলাপবিশেষজ্ শম ম্যাকগ্রেডির আবিষ্কৃত ছুটি 
জনপ্রিয় উন্নত গোলাপের (5) মিলনে এটির স্্টি। এই নব আবিষ্কৃত 
গোলাপটি আকারে বেশ বড় এবং একসঙ্গে গুচ্ছ নুন্দর গঠনের ফুঙচি 
সোজা বড় ডাটায় ফোটে। ফুলটি উজ্জল কমলা রাডর। খুব দূর 
থেকেই দর্শকদের আকর্ষণ করে : ঘর সাজাতে অদ্বিতীয় । 

(৮) চাষ ও পরিচর্ষা £ মাটি তৈরি, চারা বং কলম বলানো, ডাল 
ছাটাই, সার-কীটনাশক প্রয়োগ, জল-সেচ ও অ্টান্ত পরিচর্ধা! ইত্যাদি 


১৪৬ গোলাপের কিছু উন্নত নুন জাত 


সবষ্ট অন্কাগ জাতের গোলাপ চাষের মনই। এইসব জোতের কলম 
চারা পেতে হলে ভিতভিসন অব ভেজিটেবল কুপন এযাণড ফ্লোরিকালচার, 
উনডিয়ান এএগ্রকালচারাল (রিসাচ ইন্পটিটাট (11), নি 
জি্-১১০,১১ একই ঠিকানায় হোগাঘোগ করতে হবে বিশেহকরে 
সেপেশ্বর থেকে নবেগরের আধো 

কাটাফুল ছিসাবে আমর্শ গ্রোলাপ 2 দিল্লির ভারঠায় কৃহি 
অগসঞ্ধান সংস্থা বিদেশে রঙ্গানি বাজার ভয় করতে কয়েকটি অপুধ 
সুন্দর শুগ্ছা গোলাপ উদ্ধাবন করেছে । বিদেশে আদরপীয় এমন এন টি 
উর নাম মোইপী। উক্ষল চকোলেট রচ, মাঝারি আকারের বুল। 

সতাক়রীণ বাজারে কাটা ফুল হিসাবে জনঠিয়। ১০টি জাঠ 
ফ৮ প্রা (গাঢ় গোলাপী মং লিদ্কণ (লাল, মন্টিজুমা (সুরে) 
মাহকে্জ মেজেও (গোলা, ভান (লাল), ডাঃ হোঃনি ভাবা (সাদা, 
১৯ (লাল) মানা ।গোজলাপীত ৮ইচোর (গোলাগা ও ক্রীম 
শ্রেমা (জোলাসী)। 

রঞ্চাণিযোগ্য গোলাপ 2 উদদল আুদ্দর বিদেশী রূচতে আকধক 
এবং পর্রিধতন ধকল লহনশীল জাই বিদেশে আদিহণীয়। লন্বা ডাল, বড় 
কি) আাবধর্থীয় রজ। ভাবা সবুজ পাঙাযু রী বেশি দি” টাট চা থাকে 
এমন ধরনের গোলাপই রপ্াংনযোগা । বিদিশে আদরণীয় দিসেম্বর 
থেকে দার মধ ফোটে এমন টি ভাল ফুল হল, শ্ুপার স্টার 
(কমলা, কুহন এলিজাবেঘ (গোলাপী ॥ হ্যাপিনেস (লাল): এছাড়া 
অঞ্জন, রত্তশাক্ধ জাঙ ২টির গ্রুচুর ফুল ফোটে ও ঠাণ্ডা সহনরীল। সী 
পারল (সোনালী-গোলাশী) এব কারিনা (পোলালী। কা তটিরও 
বিচ্ছেশে চাহিদা হতে পাবে । এছাড়া রাজ! ও সুরে সিং অব লাঞ্গড় 
জাত হুটিও বিদেশে রগ্তানিযোগ্য । 





লেখক-পরিচিডভি £ লেখকেতা নয়া দর ইভান এগ্রকাপচার রিসার্চ 
ইনসচিটুট এক 'জসিলন অব ভেভিংটবল কুপল যাও ফ্রোরিকালচারে কর্মরত 
বিশ রুদ্খ বিন । 


পু ঙ 





উন্নত প্রথায় গোলাপ চাষ ৯২০ 
বন্যা বিশ্বাস ও বিমুপদ্দ উপাধ্যায় 








/পকরস্যকউলীরটাগাদজ দ্যা, পাপা । ২ কসাই 


আধুনিক শিক্্ানভিক্তিক ধ্যানধারনা ঘে কোন চাষের পক্ষে 
বিশেষ মহায়ক | গোলাপ চাষের জন্যও এই বেজ্ধানিক মানসিকতা 
থাক প্রয়োজন । গোলাপ চাষের আাগে নিচের কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি গোলাপ প্রেশীদের নগর রাখা বিশেষভাবে দরকার | 

কিছু প্রয়োজনীয় কথাঃ (১) আন্দাজে জমিতে সার প্রয়োগ 
না করে মাটি পরাক্ষা করে তার শ্রুপারিশের তিগ্চিতে সার প্রয়াগ করা 
উচিত; মা পরীক্ষার নিয়ম ও পর্ক্ষাগারের ঠিকানার জন্থা ফুের- 
বাগান, (বই ) ১৭ খণ্ডে পরিশিষ্ট আন দেখুন । 

(২) মাটিতে অন্তু শক ১ ভাগ চুন না থাকলে রাসায়নিক 
সারকে মাটি ভালভাবে হুজম করতে পারে না। বাড়ির গাথনিতে 
যেছুল ব্যবহার করা হয় সেই চনহ জমতে প্রয়োগ করা উচিছ। 
চুন ভালভাবে গুড়ো করে নিয়ে সমানভাবে ছড়িয়ে দেবেন ।  চুনের 
সঙ্গে সার বা আম্কাকিছু শিশিয়ে প্রয়োগ করা উচিহ না। চুন 
প্রয়াগের ১ মাপ বাদে লার ও ১ মাল খাদে সে জনিত গাছ লাগান 
যেতে পারে ৷ মাটিতে চুন প্রয়োগের ভাল লদয় মেজুন দাস। নি 

(হ) প্ুকনো মাটিতেই বসার প্রয়োগ করা ইতি | ভেজা 
মাটি: ত এ্দলার প্রয়োগে কেশ লাভ হয় ০1 গহঠল লা গোবর 
কর্পপোর সঙ্গে পাদায়নক সার শুকনো মহ গুয়োগ কতা উচিছ | 

(5) গোলাপের পাছায় হউপিয়ামিশ্রিত ভল প্রয়োগ করা যায়। 
সে ক্ষেত্রে ইটারয়ার পরিমাণ ঠিক করতে হবে খুব সাবধানে । প্রি 
লিটার জলে ৪ গ্রান বা গ্রেট 6 চামচের ১ চামচ ইউরিয়া মিশিয়ে 
গোলাপের পাতায় স্প্রেকরা যায়। এটাই হপ পাভার মাধ্যমে সার 
য়োগ। 


১৬৯ উদ প্রথায় গোলাপ চ'ব 


(6) মাটির উপরে কখনই রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত 
না। জনিত শেষ চাষের সময় প্রাথমিক সার ও গাছের গোড়ার 
চর্পাশের দাটি সরিয়ে ১ থেকে ২ ইঞ্চি গভিরে চাপান সার প্রয়োগ 
করে জলে দেওয়া উচিত। এছাড়া শুকলেো গোবর-কম্পোক 
বা খইলের দ্র রাহায়ুশিক সার মিশিয়ে প্রয়োগ করা ঘায়। 

(৬) মন রাখবেন ফুল বাগানে শুকনো মাটিতে রাসায়নিক 
সার নিশ্রিত জল দেবেন না। এজছা গাছের গোড়ায় জলসে5 দিয়ে 
মাটি ভিদ্িয়ে ঘণ্টা খানেক বাদে রালায়নক সার মিশ্রণ জল প্রয়োগ 
করলে তাল কাজ হবে। 

(9) গোলাপ বাগানে কড়া রোদ থাকলে জল সেচ দেবেন না। 
এদ্রগ্র গ্রাঘকালি সকাল এটার মধ্যে ও বিকেঙ ৫টার পর এক 
নকলে সকাল ৮টার মধো ও বিকেল ওটার পর সে) দেওয়াই 
তা; +বে প্রয়োজনে ১ আধ ঘণ্টা এদিক-গুদিক করলে ক্ষতি নেই । 

(৮) (বাকলে পেচ দেবার সময় গোলাপ গাছ ভালকরে সান 
করিয় দেবেন | ঠিবে সকালে গাচ্ছের গায়ে জল না দেওয়াই ভাল! 
এক কো পোকার তষুধ দেবার পর অন্তরহ ৩ দিন গাছ সান করাবেন 
নাং 5৯ ত্য ধুয়ে নষ্ট তবে এরকম সেনের পর গান ঘণ্টা 
খানক 5 পোল তাল হয়। 

(8; নটি পরীক্ষার পর মাটি শোধন করে অর্থাৎ মাটিতে চক- 
ধন্ডপু ডা ও চুন প্রায় করে অস্তুতি ১ মাসের মধো কোন গাছ 
লিল ৮৯ না। 

(১৭1 এল মাটিতে গোবর-সার ব্যবহার না করে কম্পোস্ট 
জায় এ বা পাঙাসার বাব্হার করা উচাত, খাতে মাটি হ'লকা 
হবে কুরে হবে। খোব্রসার ছিলে মাটি ভারি হবে, জল ধরে রাখবে। 

গোলাপের মাটি; গোলাপ গছ ভেভ্তা মাটি পছন্দ করে না। 
দ্রলবসা ভন £ চাষে হাববারেই অচল জলনিকাণী ব্যবস্থাযুক্ত 
বঞ্চশের পার মঠ মাহখান উচু চারিদিকে ঢালু জদি গোলাপ 
চাহ পাছি অদিশু 
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মাটির প্রকার হবে সচ্ছি্ব হালক1। এ মাটিভে জল পড়লে 
তা শীঞ্জই মাটির নিচের দিকে চলে ঘাবে এবং গাছের শিকড়ও জলের 
সঙ্গে মেশান অক্সিজন সহজেই গ্রহণ করতে পারে। বেলে দো-মাশ 
মাটিই ভাল। এপ্রম্ত অন্ততঃ দেড় হাত গভীর করে মাটি কেটে 
ভাতে বালি, পোড়ামাটি, পুরান বাড়িভাঙা রাবিশ, ড্রেনের পচ! পাঁক, 
পোবর-কম্পোষ্ট ইতাদি দিয়ে ভত্তি করলে ভাল হয়। 

এটেল মাটিতে গোলাপ তাল হয় না। তবে এটাল দোজাশ 
মাটির সঙ্গে বাল, পোড়'মাটি, চুন, পুরান বাড়িভাঙ্গা রাবিশ, ঘুটের 
ছাই, গোবর-কম্পোই ইচ্যাদি দিয়ে দেড় হাত গভীর করে মাটি 
উল্টে-পাপ্টে দিয়ে মান খানেক রোদে শুকিয়ে নিভে হবে। মাটিতে 
জল ঢেলে পরীক্ষা করে দেখুন মাটি ফেটে যাচ্ছে কিনা । ফাটল 
ধরলে এ মাটি আরো! কিছু পরিমাণ আবর্ষনা পচা-সার বা গোবর 
কম্পে& মশিয়ে দিন। 

মাটির পি. এইচ. মান; মাটি মম্ ধম না ক্ষারধমী ইত্যাদি 
জান$ মাটির নমুনা পরীক্ষা করিয়ে শিশ্চিন্ত হাওয়া ভাল। একে 
সার প্রয়াগ করতে সুবিধা হয়। সাধারণ; মাটির পি. এই৮, মান 
৫'৬ খেকে ৭" হলে গাসাপ চাষ হালই হয়? একট আহ্্রধমী মাটি 
গেলাপেব পছ্ছন্দ । 

অন ওক্ষার-মাটিঃ আঁটি পরাক্ষার পর শন্নধ্মী ও ক্ষারধর্মী 
মাটিকে কিছুটা পরিবর্তন করা যায়। অনর্ধনী মাটির সঙ্গে পরমাণমত্ত 
৮কধন্ডি গুড়ো করে অথবা চুন ফুটয়ে, শ্রাকয়ে গাড়ো করে মিশিয়ে 
নিলে মাটি ক্ষারধর্গী হয়। আর ক্ষারধমী মাটির সঙ্গে পরিদাণম্তী 
সালফেট অব এমানিয়া দিলে ঘাটি আয়ধনী হয়। কোন মাটিতে 
কনটা কি দিতে হবে হা নির্ভর করছে মাটি প্রাক্ষার শ্রপারিশর 
উপর । ১ থেকে ৬ পি. এইচ মান অয়) ৭ মধাম। ৮ থেকে ১৪ পর্থস্ত 
ক্ষার সাটি। এসব পরীক্ষা-পর্থাক্ষা উবে গোলাপ চাষের ক্ষেত্রে 
খুবই সহজ। [ মাটি পরীক্ষাগারের বিস্তারিত ঠিকানা ফুলের বাগান, 
(হই ) প্রথম খণ্ডের পরিশিঞ্টে দেওয়া ভার |] 
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জল: গোলাপ চাষে কলের ভূমিকা খুবই গুরুতপূণ । গাছের 
গোক্চা গুকোলের জল দিন! তবে মনে রাখবেন গোলাপ চাষে, 
কম জল যাহটা ক্ষ করবে, বেশি দল হার চেল ঢের বেশি ক্ষতি 
করণ, বাড়ল ও ফুটন গাছের গোড়া একটু রস থাকা ভাল । 
বেজে জো-গ্পাশ মাটি!» একট বেশি ও এটেল দো-মাশ মাটিতে একটু 
কন জল জাগাতে 

রোদ ও হাওয়া: গেলাপ চাষে দিনে পস্থঠ) ৬/৭ ঘক্ট' 
রোদ প্রয়োজন | পুবাদাক্ষণ খোলা, ঘপুর ১তটা পর্যন্ত রোদ পড়ে 
এমন জান গোলাপ চাষের পক্ষে আদশ। পুবদক্ষিণে বড গাছ বা 
পড় বাড়ি না থাকা ভাজ । প্রাচার খের জমির মাঝখানটায় 
শোজাপ চাষ হাজি পারে । আরা দেখাত হবে শ্রধু রোদ নয়, 
বগাশ মেন মুকা বানাসক পায়। 

(লাল বুগাতশির আসাপাশের বড গতির শিল্ড যাহ বাগানে 
ঢুকে গোলান গাছের ক্ষতি করতে না পারে হার জ্ত গাছের দিকে 
বাগানের সীদাশা বরাবর 5 ফুঁ গভীর নালা কেটে দিন বা ১ ফুট 
৯ড: দেসবেষ্ঠস সীট কেটে নালায় বসিয় মাটি দিলেই গান্ছের 
শি 115 75 পারব পা 

প্রাথআিক সার! গোলাপ ৮ষ প্রধান প্রয়োজনীয় সার *টি। 
নাইন্রাজন, ফসফেট € সাটাশ কিছু অ-প্রধান সার ম্যাঙ্গানীঞজ, 
মাগনেসয়াম,। কালপিয়ান। আয়রণ, বোরণ, সালফার, লালিকন 
ইত্াাদ আন শাঠায় হজে গোলাপ চাষে প্রয়োজন । গাছ ও 
ফুলের ৪3-%:৮ এসব সাব্রের কম বেখা উ্িকা আাছে। 

সারাকে জৈব ও আজব রাসায়নিক) এই ছুভাগে ভাগ করা যায়। 

বাগানের ভগ ছক? গোলাচপর ভুমি নিষাচন করলছ গিয়ে 
একট] কথা এনে বাধা হবে যে ভাগ গাছে উৎকৃষ্ট ফুল ফোটাতে হবে। 
আপনার ভব মম্সারে একট ক'জন ছক কেটে নেয়াই ভাল। 
কি ধরনের চারা আপশনি লাগাবেন তা নিতর করছে এই ছকের উপর। 
অথাৎ 'টি' জ্রাতের গাছ একটু জায়গা বেশি লাগে। ফ্রোরিবাণডায় 
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একটু কম, মিনির জন্তু আরে! কম । এতে চলার পথ, বসার জাবগা, 


সার রাখার জায়গা, জলের চৌবাচ্চা! ইহাাদর জগত জায়গা রাখ! 
গরকার। 


মাটি তৈরি £ প্রথমেই ভমি সন রকম আগাছামুক্ত কর! দরকার । 
এবার ছকমত গাছ লাগাবার জম্ত গর্ভের মাটি তৈপি করতে হইবে। 
অর্থাৎ 'টি' জাতের ২টি গাছের মধো দূরত্থ হবে আড়াই থেকে ৩ ফুট, 
ফ্রোরিবাগ্ডার ২টি গাছের মধো দুরত্ব হবে ২ ফুট থেকে আড়াই ফুট 
এবং মিনি গোলাপের দূরত্ব হবে ১ ফুট থেকে ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। 


উপরের গাছ্ছের দুরত্ব অন্রসারে দেড়ফুট গভীর গর্ত করে গর্ভের 
উপরে ৬ ইঞ্চি মাটি একদিকে, বাকি ১ ফুট মাটি মন্থধারে রাখুন । এ 
গান্তর মাটির প্রথম নিচের ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত গোবর সার ছড়িয়ে দিন এবং 
তাতে ৫* গ্রাম সরষের খইল বা বাদামের খইল, চা চামচের একক চ'ম্চ 
ফিউরাডন ৩ জি দানা, ১ চামচ তুঁতের গুড়ো, বি-এইচ-লি ১৯% ছু 
চামচ অথবা অলডিন 8% এক চামচ দিয়ে পাশে রাখা উপরের অংশের 
মাটি দিয়ে ছোট কোদাল দিয়ে ম'টি, সার, ওষুধ উল.ট-পালটে ছিন। 


এবার পাশে রাখা মাটি থেকে ১* ইঞ্চির মত মাটি উপরে দিয়ে 
চেপে দিন। দ্বিতীয় স্তরে কিছু মিহি ঘেষ। মোট! দান] বাপি ও ১*০ 
গ্রাম মত রেড়ির খইল দিলে ভাল হয়। এরপর এই মাটি এক মাস 
ফেলে রাখুন আর বৃহ্টি না হলে সপ্তাহে একবার জল দিয়ে ভিজিয়ে দিন । 


কজম চার।£ বঙমানে বাজারে চোখকলম ও জোড়া কলম এই 
২ ব্কম কলম-চারা পাওয়া যায় । তবে চোথ-কলমই বেশি পাওয়া 
যায়। এই পদ্ধতিতে একটি ডাল থেকে অনেক বেশি চারা তেরি করা 
যায় এবং চোখ কলামর জীবনীশক্তিও জোড় কলমের চেয়ে বেশি । 


সাধারণ গোলাপের ডাল কেটে কলম করলে তা খুব শক্কিশালী 
হয় না। সেজন্ত ব্রায়ার জাতীয় একপ্রকার বন্তচ গোলাপ গাছের 
এ] 
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( এলা) জল সম করার ক্ষমতা বেশি ও এগিয়ে চারা তৈরি করলে 


»1 হয় শক্রসনর্থ। 





গাছ বসান; কেনা গাছের গোড়ার গুপটি লঠিকভাবে মাছে 


কিনা দেখে নিতে হাবে। 


£উ গুপটি খুব শুকনো থাকা দরকার । 


এধার মাটির নগুসহ (গল) চারটি গর্ভে বসিয়ে পাশের মাটি দিয়ে 
অজ চেপি দিন চোখকলানর গাছ হলে গাছটি এমন ভাবে বসাতে 





শখ, কলম 
সন্স্থল বা ছ্ধোড়ের পৃরো আশ মাটির মধ্যে গেলে গাছ বাড়বে না। 


হবে যাতে গোলাপের 
চোখের সঙ্গে এলার 
সন্ধর জায়গাটা মাটির 
সমতলে থাকে । জোড় 
কলম হলে জোড়ের 
ংশটুকু অর্ধেক মাটির 
মধ্যে এবং বাকি 
অর্ধেক উপরে থাকে। 
একটা কথা! মনে 
রাখা! দরকার ষে 
গোলাপের চোখের 
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গাছ সব সময় সোক্কাভাবে লাগাবেন ও গাছ লাগিয়ে গোড়ায় তাল 
করে জল দিয়ে দেবেন। এরপরই গাছের গোড়ায় কুরে! মাটি 
দিয়ে টিবি করে দিন এবং এই টিবিটিও জল দিয়ে ভিজিয়ে দিন। 

চালানী কলম; অনেকেই নিজে কলম না করে হাট বাজার, 
মেল! বা দূরের নার্সাপী থেকে চারা আনতে গিয়ে হা কাহিল করে 
ফেলেন। কেউ কেউ আবার ইউ, পি; বিহার থেকে গোলাপ কলম 
পার্শেলে আনান । এনব চারা পুরো বর্ষ। বা শীতের সময় আনা উচিত। 

গাছের গোড়ার বিশেষ কণে শিকড়ের কোন ক্ষতি যাতে না হয় 
সেদিকে নজর দিতে হবে। গাছ এনে হাওয়া খেলে এমন ছায়া 
জায়গায় রেখে প্যাকিং খুলে গাছে ঠাণ্ডা জলের ঝাপট দিয়ে ২৪ ঘণ্টা 
অন্ধকার ঘরে রেখে দিতে হবে । বালতির জলে কিছুটা পটাশিয়াম 
পারমাঙ্গান্টে গুলে সেই জলের ঝাপ্ট। দিলে ভাল নয়। এটি ওষুধের 
দোকানে পাবেন। 

গাছ যদি খুবই দৃধল হয়ে পড়ে তবে ভেঙ্া বস্তায় জড়িয়ে অন্ধকার 
ঠাণ্ডা ঘরে ২৩ দিন রেখে দিলে গাছ তাজা হয়ে উঠবে । তবে অল্্ 
তুবলস গাছ একদিন ঠাণ্ডা 


জলের ছিটে দিয়ে বস্ত ্! 
ভিজিয়ে জড়িয়ে রাথতে হবে। ] 
পৃ দ ৮০০ 


গাছ বসাবার আগে ভাঙ্গা, ১ 
মচকানো ডালপালা ধারাল বাবা কলম 
ছুরি বা কাচি দিয়ে কেটে দেবেন ঘণ্টা তুই ঠাণ্ডা জলের বালতিতে 
গাছের গোড়া ভিজিয়ে নিলে ভাল হয়। পলিথিন কাগজ দিয়ে গুল 
াটকানো থাকলে মাটি গলে যাবে না। এ কাগজ খুলে গুলশুদ্ধ 
গর্তে বমিয়ে পাশের মাটি ধরিয়ে হাত দিয়ে হালকা চাপ দিয়ে কলম 
বসাবেন। চারা আনার দিন বসালেই ভাল হয়। "হবে বেড রেডি 
ন1 থাকলে গাছ ২।১ দিন ঠাণ্ডা থরে রাখবেন । দেখবেন কোন 
ভাবেই যেন চারার শিকড়ে বাতাস বা আলো নালাগে । 
পরিচর্যা! : সার প্রয়োগ £$ গা বসাবার দেড়মাল বাদে একবার 
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গার প্রয়োগ করা দরকার । দেখবেন গাছ 'এর মধ্যেই মাটি ধরে 
ফেলেছে । গান্ছের গোড়ার চার পাশের মাটি নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার 
করে মাটি টসকে দিন) এরপর গাঙ্ছের গোড়ার ৫৬ ইঞ্চি বাদ দিয়ে 
১ ফুট বাসের ৩৪ ইঞ্চি গভীর গোলাকার গর্ত করে মাটি তুলে দিন । 
গেখবেন গাছের শিকড়ের যেন কোন ক্ষতি না হয়। প্রতি গাছে ১** 
প্রা রোজ মিচকার বা স্টেরামিজ, র্যলিনিল বা অর্গামিল এর যে কোন 
একটি সার দিয়ে পাঁশের মাটি চাপা দিন এবং জল দিন । 

এইসব সারের পরিবর্তে গাছ প্রতি ১৭৭ গ্রাম গোবর-সার ও 
৩ চ1এচ স্গ্রুল শ্রপার ফসফেট, সালফেট অব পটাশ ১ চামচ, নাইট্রেট 
অফ পটাশ ১ চামচ, সালফেট অব এমোনিয়! $ চাম5, সালফেট অব 
আয়রণ ? চামচ, ম্যআাগনেশিয়াম সালফেট ই চামচ একতে মিশিয়ে 
গাছের গোড়ায় দিয়ে মাটি চাঁপা দিয়ে জঙ্গ দেবেন । এএ্ ৩ দিন পর 
আবার সেচ দিন এবং ভার ত দিন পর পুরপি দিয়ে চারপাশের মাটি 
ভেজে ড় কার উপ্ট-পখল্টে দিন 

এরপরের ১ দাস আর কোন সার দেবার খুব একটা প্রয়োজন 
নেই। শুধু গাছের গোড়ার মাটির রস শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে ছল 
সেট দিতে হবে। এবং মাঝে মধ্য খুরপি দিয়ে সাবধানে গোড়ার মাটি 
উসকে ।দন। এঠে গাছ শখ বাড়বে ও সতেজ হবে। 

ঠিক ৬ মাম বাদে গাছে জৈব সার দিলেই ভাল হয়। ১টি 
১৭ ্র্থা টবের আধ টব গোবর কম্পোষ্ট, সরলের খইল, ৫০. গ্রাম 
পাত! সাই ৫** গ্রাম, হাতের গু ডা ২০০ গ্রাম ব্রাডমিল ৫৭ গ্রাম ও 
ফিসমিল ৫৭ গ্রাম ভাল করে িশিয়ে ১টি গাছে সমান ভাবে ভ'গ 
করে য়ে মাটি চাপা দিয়ে জল দিন । সার দেবার আগে গাছের 
গোড়া শুকানো থাকলে ভাল হয়। 

সেচ: বাগানের সমস্ত এলাকার মাটি কুপিয়ে ডেলা ডেকে ঘাস 
আগাহ। থাকল বেছে ফেলে দিন; এরপর জল দেয়ে বাগান ভালিয়ে 
দিন। মাটি একটু টান ধরলে ৭ দিন বাদে গাছের গোড়াপহ সমস্থ জম 
মে দিয়ে আবার ভাঁলয়ে দিন । মাটি টান ধরলে খুরপি দিয়ে 
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গাঁছের গোড়ার মাটি টেনে টিবি করে দ্িন। গাছের গোড়ার মাটিতে 
ফাটল না ধরে এমনভাবে সেচ চালিয়ে যাবেন ৫৭ দিন পর পর। 
মাটির অবস্থা বুঝে সেচ দেবেন। জমিতে জল বলে গেলে বা গাড়িয়ে 
গেলে গাছের ক্ষতি হবে। 

জার $ দ্বিভীয় পর্যায় £ প্রথম সার দেখার ২ মাস বাদে 
রাসায়নিক সার না দিয়ে জৈব সার দেবেন। রাসায়নিক ও জৈব সার 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলে ভাল কাজ হবে । গাছে জৈব-সার দেবার আগে 
কয়েকদিন সেচ বন্ধ রেখে গাছের গোডা শুকিয়ে শিতে হবে। গাছ 
থেকে ৭৮ ইঞ্চি দূরে গোলাকার ৩13 ইঞ্চি গভীর গর্ত করে গাছ প্রতি 
সরষের খইল ৫০ গ্রাম, হাডের গুড়ো ৩* গ্রাম, ফিসমিল ১* গ্রাম, 
১০ ইঞ্চি টবের ১ টব গোবর কম্পো্টুর সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে 
গর্তে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এনুং জল সেচ দিন। ২৩ দিন বাদে 
আবার আল দিন। এরপর প্রয়োজনে সেচ দেবেন । এই ভাবে 
২৩ মাস পরপর সার দিলে ভাল হয়। '*বে অনেকে বর্ধার আগে 
ও ক্র্বার পরে এই সার ২ বার দিয়ে থাকেন। 

গোলাপের গোলাসার £ 

এপধস্ত ঘত সার বেরিয়েছে, তারমধ্যে গোলালারকে সবচেয়ে 
আধুনিক পধায়ে ফেলা ঘায়। সারের এক অগিনব মিশ্রণ এটি । 

কেননা নানা রকমের সার বেরিয়েছে, যা শুধু গাছের গোড়াতেই 
প্রয়োগ করা হয়। ভাতে কাজ হয়ে আসছে। জৈব সার হিসেৰে 
পাতায় “গোলাসার” দিয়ে গোলাপ চাষীরা প্রচুর লাভবান হচ্ছেন। 
গোলাপে এ সার শীতকালে প্রয়োগে বেশি উপকার পাওয়া যায়। 
এবং গোর বেলা প্রয়োগ করলে ভাল। যন গরম বাড়বে, তত তা 
পাভায় ধরে রাখবে, তার ক্রিয়া প্রায় ১* দিন ধরে চঙ্গবে। 

প্রয়োগ পঙ্জতি; এলার মাসে ৩ বার একটু সাবধানতার লঙ্গে 
প্রয়োগ করছে হবে, যাতে মানা বেশি না হয়ে যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীশিব 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বোড়াল কৃষিশালায় প্যাকেটে এ সার 
পায় হায় । তার খানারেও এ সার তিনি নানা পদ্ধতিতে প্রয়োগ করবার 
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পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ২৫ লিটার জলের সঙ্গে এক মুঠো সার 
( বা পাউডার হিলাবে, প্যাকেট করা ) ভালো করে মিশিয়ে তার সঙ্গে 
৯৫ শ্রম চিটে গুড় মিশিয়ে নিছে হবে । গিটে গুড় পাায় লেগে 
থাকবার জন্যে দেওয়া । জজের সঙ্গে এ সার এবং চিটে গুড 
মিশলে ঠিক দুধের মন হয়ে যায়) প্রত্যেকটি পাতায় সমানভাবে 
পেত করে দিন দেখাতে পাবেন ঘণ্টা তুই বাদে এ সার সমস্ত পাতায় 
বাদ গেছে । এত পাতার রুড সামান্থা সাদাট হয়ে যায়: এটা 





কি 
১ $ 
পুর: 


( (তে 
সম 





শাতানলি দর দূরে ছাড়া ছাড়া। তলপেটে সবুজ রং বাদামী রঙের 
ছোপ পড়ছে । মাটিতে শাইট্রজেন অভাব ঘটিত গোগ | 

১1161 6801] পদ্ধত% 1 ১1৩ দিংনর ভিতর ৬৪5০] 9811১ বাক 
বেক2 শুর করবে । গাছের পাঠা ঘন সবুজে পরিণত হবে। শীতের 
ঘুকাড গোলাপর পাতা এক রকম হলদে হয়ে যায়-_এ সাক প্রয়োগে 
সেই রোগের উপসম হয়। পুরো শীককালটা প্রতি সন্তাহে প্রয়োগ 
করা চা । এর সঙ্গে ইচ্ছে মত পোকা মারার ওযুধও মিশিয়ে নেওয়া 
হাড়, ভাজ পোকা মরার কাজও একলঙে হয়ে যায়। মাডাজ, 
দিল্লিতে আজকাল পাকেট হিসাবে ঠৈ'র অবস্থায় এ ধরনের সার 
পাওয়া ঘাচু। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও কিছু ব্যবসায়ী এই পদ্ধতিতে 
সার তৈরীর বাবসা আরস্ত করেছেন । যারা গোলাপ চাষ করেন 
এই সার বাবহারে তারা উপকৃত হবেন । 

ভাজ ছাটাই; বছরে একবার গোলাপ গাছের ডাল ছাটাই 
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করতেই হবে। বর্ধার শেষে এবং শীতের শুরুতে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর- 
অক্টোবর মাসই এক্তম্ক ভাল সময়। ছাটাইয়ের ৮১* দিন আগে 
পাছের গোড়ায় সার ও জল দিয়ে নিতে হবে। ছাটাইয়ের আগে 
ছড়ান ডালপাল! দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলে একাজে সুবিধা হুয়। 

খুব ধারাল ছুরি বা কাচি দিয়ে পাতার কোলের চোখটির বিপরীত 
দিক থেকে হেলান বা তেরুসা ভাবে 
কাটতে হবে যাতে চেখের উপরে 
একটু ডল থাকে। এমন সাবধানে 
কাটতে হবে যাতে চোখের কোন ক্ষতি 
নাহয়। চাঙড়ার বা রাবারের দক্তানা 
পরে নিলে কটা লাগবে না। গীটের 
একটু উপরে চোখের বিপরীত দিক থেকে 
ছুরিটা ঢাল করে চাপ দিলেই ডাজটি 
কেটে যাবে। ডালটি থেতলে না যায় 
বা বাকজ! ছডে না যায়, চোখটির ক্ষণ 
না হয় সেবাযাপারে সাবধান হতে হবে। ছ'টাহায়ের আধর্শ শিমু 

ডাল ছু'টাই এবটি বড শিল্প কাজ । গণ্ছঞ্চজির আাকৃক্রি মাঝেও 
যেন একটা সামা আমে এমনভাবে ছাটকে হবে। সাধারণ নিয়ম 
হজ-রোগ'গাছ বেশি ও বাডস্ত তেজ গাছ অপু ভাঢাই করা। 
অনেকেই এ নিয়ম মানেন না । কবে আনাডি হাতে ভোঙা অঙ্গে 
এ্রালামেলে। ছগাটাইয়ে গোলাপ গাছ মরে যেতে পারে বা ডাইব্যাক 
রোগে আক্রান্ত হতে পারে। 

জাবধালত। £ ডাল ছটাইয়ের আগে কয়েকটি বিষয়ে নজর 
দিতে হবে । (১) খুব ধারাল শস্থ বাবার করতে হবে। (২) 
প্রতিটি গাছ ছাটাইয়ের পরই রেকটিফায়েড স্পিরিট দিয়ে অন্তর মুছে 
নিতে হবে । এহে রোগ ছড়াবে না। (৩) পুরান হালকা-পলকা 
ভালপালা ছে'টে দ্রিতে হবে । (৪) ছ'াটাইয়ের পরই কাটা জায়গায় 
বোরদে! পেষ্ট কা রাইটকস, ব্রুকপার, ভাইখেন এম-গ৫, শিল্চ-৭৫, 
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ডেরোসাল দিয়ে পেষ্ট বানিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে) (৫ ছ'টাইয়ের 
খ্মাগে পরে গাছে কীটনাশক ও ছত্লাকনাশক ওষুধ গ্রে করা দরকার। 


বিশেষ নির্দেশ ; গাছ ছাটাইয়ের আগ মনে রাখবেন গোলাপের 
জা, :51:দর পাড়, £5 ও বয়স অনুসারে ছাটাইয়ের তারতম্য হবে। 
যেমন - £ইচ, টি; ফ্রোরিধাগা ও মিনিয়েচার জাত অনুসারে কম 
বেশি ছাটাই হবে। সাদা, হলুদ, রূপালী এ হাপকা রঙের এবং 
দোরড1 জাতের গাছ খুব হালক ছাট দিও হল । অন্য দিকে এইচ, 
টিজাচের গড সাল, কালো রহের গাছ একট বেশি ছাটতে হবে) 

(ক) ছাটাই করাবন প্রণটি গর মাথা একই উচ্চতায় থাকে 
এমনভাবে | (খ) ডালের বাইরের দিকে সুখকর! চোখের উপর থেকে 
কাটবেন । 15) এতে গার হাঝের দিকটা খোলামেলা থাকবে, 
গাডটি দেখে ঘটের মহ হবে খা নিয়ুমিত গাছ বসালার 
বছর খাংনক বাদে তা ছাটাই করা উচিত । তবে ১৩ মাস পরেই 
এলোমেলো হালকা, পলকা, মরা ালপালা ছেে দিত পাঁরেন।। 


ডাপন্থাটাই ; প্রথম বছর : এইচ. ডি. গোলাপ ঃ প্রথমেই 
বাগাণের একপাশে গড়িয়ে নিক করে ফেলুন গাছের উচ্চতা কতটা 
রাখবেন গাছের সবল বাড়ছ ডালপালা রেখে মরা, জট পাকান, 
পলকা, সরু ড:লপাল! গোড়া! থেকে কেট দিন যাতে গাছের মাঝের 
দিক খোলামেলা থাকে । 

বাড়ন্ত, শক্ত ডাল ৫ ভাগের ১ ভাগ রেখে বাকিটা ছেটে দিন। 
ছুধল গান হাল আধা-মাধি কাটছে হবে এই জ্রাতের গাছ থেকে 
৩টি ডাল বের হলে পুষ্ট ডালটি রেখে বাকিগুলি আন্গুল দিয়ে ভেঙে 
দিন। ভেজরের দিকে মুখকরা নতুন ভালগুলোও ভেঙে দিন । 
ভাতে মারের দিক খোলামেলা ও চারিদিকে ডালগুলি ছড়িয়ে পড়বে! 
সার জল দেবার ৮/১০ দিন বাদে ছাটাই শুরু করায় এর মধ্যেই 
দেখবেন ডালে চোখগুলি পুষ্ট হয়ে উঠেছে । এইচ. টি গোলাপে ১ডি 
চোখ খেকে ২৩টি ভাল বের হলে বাড়স্কটি রেখে বাকিদের বান্কুল 
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জিয়ে ভেঙে দেবেন। ভালগুক্ি এমনভাবে ছ'টবেন যাতে ফুলের 
পাপড়ির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । 

ছ-টাইয়ের কিছুদিন বাদে দেখতে পাবেন একটি ভাল থেকে 
॥/৫টি বা আরো! বেশি ডাল বেরিয়েছে । খন বাইরের দিকের ২/১টি 
ডাল রেখে কেন্দ্রমুখীন সব ডাল ভেঙে দিন। ১/৩টি মাত্র ডাল-সম্থগ 
দুল গাছ থাকলে প্রথমে উপরের দিকে হালকা ছাট দিয়ে ২০/১৫ দিন 
বাদে অনেক নতুন ডাল বেরুলে, তখন মূল ডাল ছেটে দিন এ নতৃন 
গজান ডলের উপরে । এ ক্ষেত্রেও বাইরের দিকে মুখ করা ৩/৪টি 
ডালই রাখতে হবে। বাকিদের ছেটে দিতে হবে। প্রথম বছরের 
ভাল ছাটাই শেষ হল। 

দ্বিতার বছর £ দ্বিতীয় বছরের ডাল ছণাটাইয়ের সময় বাগান ভাঙ্গ 
করে প্ধবেক্ষণ করুন: প্রথম বছরের মতই ভালক।, পলক, মরা 
জড়ান ডালপালা ছেটে বাদ দিন। এবার গঞ্জবছরে যে ডলটি থেকে 
কোন নতুন ভাল ডাল গজায়নি তা গোড়া পেকে কেটে দিন। এবং 
গত বছরের নতুন বের হওয়া! সব ডালই মাধাম্বাধি কেটে বাদ দিন। 
এইসাঙ্গ অবকবোধকাগী সব বাছে। দাও কেটে বাদ দিন। 

তৃতীয় বছর : তৃভীয় বছর প্রায় একই নিয়মে একটু অদল-বদল 





৩ বদ্ধরের গাছ চটাটছ়ের আগের ও পরের ভরি 
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কার ডা ছাটলেন | সাধারণ নিয়ম হল গুথম বছর ৩/*টি, ছিতীয় 
বছর ৬৭টি একা ভুশীয় বছর গাছে ৯/১*টি ডং রাখলে গাছের 
ঈঠিক আকার আকুছি বজায় খাকবে। 

কুঁড়ি টাই £ গা ছেকে ভাল এবং বড আকারের ফুল পেতে 
কড়ি ভাড়ার পুয়োজডিন আছে । এইচ. টি গোলাপ গান্ছে ছে'ট বড় প্রায় 
সব ডালহ ফুপ আদতে পারে এক্ষেত্রে ২/৩টি ভাল কুঁড়ি রেখে 
বাকি61 ঠোট ছোট ডালসহ গোড়া থেকে ভোঙ দিন) অন্ততঃ ১টি 
কু্ড রাখার কারণ, কোনভাবে যদি ১টি কুড়ি নষ্ট হয় তাহলে অন্বুটি 
পেকে তাল ফুল পাবেন । অনেক সময় প্রধান কুঁড়িটির চেয়ে পার্শ্ব 
উডটির ফুল আকারে বড হয়া এভন পাশ্কীডিটি রেখে প্রধান 
কুড়টি কেটে দি হবে । তবে কঁডির চেহারা দেখে কোনটি ভাঙবেন 
সেপিছ্ছাক নেবেন 

ফ্লোরিবাশডার ভাল ছাটাই £ গুথম বছর? গুচ্ছ ফুল দেয় এই 
ডা"৯টি | গ্েথম বষ্ঠর গোড়া থেকে ৪/থটি চোখ রেখে বাকিটা হালকা, 
পঞরাকা, মরা, ছুব্ ড'লসহ একেবারে মাটি থেকে বাদ দিঠে হবে। ফু 
ফোটা শেষ ইলে নিডে ১/তটি চোখ রেখে গোটা ুচ্চটি ছেটে ছিন। 
1*চে ছোট চ্৯ থাকলে তাতে ফুল ফুটবে । ফুল দেবার পর সেটিকও 
এভাবে অভ্র ছাটিবেন। এটা পথম বছরের ছাটাই | এইচ, টি 
গোধাপোর চেক এই জাষ্টির ছাটাই একটু কঠিন হবে ১/১ বার 
ইাতে-লদেম বরলেই ঠিক হয়ে যাবে। 

দ্বিতীয় বছর £ গত বারের ডালে ১টি চোখ রোখে বাকিটা গোড়া 
ছেকে কট দিন এবং গতবারের নতুন ভাটি অল্প ছণট্রন। এবারও 
প্রথম বাকের ও এলোদেলো, বাক্ধে ডাল বাদ দিতে হবে । তবে শক 
এবং বাড়ন্ত অত ৩/৬টি ডাল যেন গাছে থাকে । 

ভৃতীয় বছর : প্রথম বছরের নতুন যে ডালটিকে গত বছর অভ 
ইটা হয়েছি এবার গোড়া থেকে ১৩টি চোখ রেখে বাকিটা কেটে 
জিন। গতবারের নতুন ডাজটি উপর থেকে অগ্র ছেটে দ্রিন। ১ 
বন্ধরের পুরান ডালটির গোড়ায় ১।৩টি চোখ রেখে বাকিটা সব কেটে 
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দিন এবং গত বছরের নতুন ডালগুলির মাথা অল্প কাটবেন। এলো 
 মেলো, বাজে, মরা, পলকা ডালতো। বাদ দেবেনই । এভাবেই চলবে। 





পর পপু ৩ বছর ফ্লোরিবাণ্। ছটাষ্ট 


মিনিয়েচারের ডাল ছাটাই : এর ডালগুলি খুব সরু, ছোট ও 
ঘন হওয়ায় ছাটতে একটু পরিশ্রম বেশি হয়। অন্যান্থ গান্ছের মঠ 
এদেরও মরা, হালকা, এলোমেলো ডালপাল! গোড়া থেকে বাদ দিন। 
গত বছরের ফুল দেওয়া শক্ত ডালগুলি গোড়ার দিকে ১/১টি চোখ 
রেখে ছেটে দিন। নতুন ডাল বাড%& দেখে মাথার দিক অল্প কেটে 
দিন। মাঝের ডালপালা পাঙল' করে চারিদিকের ডালপালা এনন- 
ভাবে ছাটবেন যাতে হাড়ির মত দেখায়। 

সেছ 2 চার! বসাবার ১০1১৫ দিনের মাধায়ই নতুন ডালপাগ। 
আলাব। এলময় হালকা সে5 দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে 
রাখুন? ১।১ট1 গাছ কম বাড়ন্ত হলে গছের গোড়ার মাটি ঈলকে 
অঙ্গ সেচ দিন। খুব রোদ থাকলে তুপুর বেলা কিছু ঢাকনা দিয়ে রোদ 
আড়াল করা ভাল। গোড়ার মাটি ফেটে গেলে খড় দিয়ে ঢেকে 
দিন। গাছ বলাবার ২ সপ্তাহ পর থেকেই গোড়া খুন পুকনো মনে 
হলেই সাবধানে মাটি অল্প উস্কে জল সেচ দিয়ে মাটি ভেজা ভেঞ্জ করে 
রাখুন । সার প্রয়োগ করে জল দেবেন এবং সার শীতকালই সগ্তাছে ১ 
বার লেচ দেবেন হবে দেখবেন গোড়ায় যেন দীর্ঘ সময় জঙগ জনে না 
থাকে 1 মাটি হি জঙল খুব শী টেনে নেয় তবে গ্রান্মককণীলে ১১ দিন 
পর পরও হাক! সেচ ওয়! যায়। 


সেচ ছেবার লঙ্গয় £ বাগানে কড়া রোদ থাকলে তখন সেচ দেবেন 
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না! গরুনকাজে সকাল দটার মধো গু বিকেল টার পর এবং 
বত কাছে সকল ৮ট!র মধো ও বিকেল 5 টার পর সেচ দেওয়া উচিত । 
কার পা জান হল সাধ থা এদিল ওদিক করা যায়। 





কাম যুপা 


প্রদর্শনার জল্য : প্রদশনীতে হারা ফুল দেবেন তাদের চাই 
আকারে, আকুতিতে ক গগনে শ্রে্ কল। একদন গোড়ার ডাল 
কজন চিঠি ই করা দরকার | এবং এজন্ব সংখায় ডাল কম রেখে 
নিযুঘিক পরিচযা করতে হবে | কাকি বাজে, উটকো, মরা ডাল ছেটে 
দিন; এজন্য প্রতি ডালে নিচের দিকে ৩০টি চোখ রেখে বেশ বাড়ন্ত 
৩1৯টি ডাল ফ্টেটে দেবেন: প্রতি ভালে একাধিক কুঁড়ি এলে মাত 
একটি রুখে বাকদের ডে দিন! কুঁড়ির ওলা থেকে ডাল বের 
হলে সঙ্গে সঙ্গ ভেঙে দিন। এবার প্রধান কুড়িগুলিকে বন্ধু পরিচযা 
করুন ও রোগ পোকার হাত থেকে €ক্ষা করুন । স্ভাল এবং মুন্দর 
ফুল লা পাবার কোন কারণ নেই। 

ছটাহ/য়র শেষে প্রতি লিটার জলে ১ মিলি জিটার রোগর বা 
তারা ৯০৯ এবং » গ্রাম রাইটকস, বঁকপার, ডাইথেন-এফ-৪৫, ডো" 
লাল এর যেকোন একটি'ওষুধ মিশিয়ে সমন্ধ বাগানে ক্র করবেন। 


রোগ ও পোকা-মাকড় £ প্রতিকার : 








রোগ ও ভার প্রতিকার : রোগ-মাক্রমণের পর প্রতিকারের 
পরিবতে আগাম প্রতিরোধ করলে সমস্যা সমাধানে অনেক সুবিধা 
হয়। গোলাপের কিছু রোগ খুবই মারাত্বক ও ছেোয়াছে। এজস্ু 
প্রথম থেকেই খুব সত্ক থাকা দরকার । নিয়মিত বাগানে গিয়ে প্রতিটি 
গাছের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

(১) পাতায় কাল-দ্াগ রোগ £ পাঠায় প্রথমে ছোট-ছেোট কাল 
দাগ পড়ে পরে এলো বড় হয়ে সমস্ত পাঠায় ছেয়ে যায়। শেষে 
পাত হলুদ হয়েশুকিয়ে পড়ে যায়। সমস্ত গ'ছেই রোগ ছড়িয়ে পড়তে 





কাস্দাগ রোগ সা কাঙ পা, 
প্রায় সব গোলাপ বাগান্ই হ রোগ দেগা দেয়। এটি একটি 


মারাত্মক ধংনের সংক্রানক রোগ । 

প্রতিকার £ প্রতিকারের জন্ত গ্রথমেই আক্রান্ত সব পাছা বাগান 
থেকে সংগ্রহ করে বাইরে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিন বা গর্ে 
পুতে দিন। এবার প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ক্যাপটান, ব্লাইটপ, 
বুঁকপার, ডাইথেন এম-৪২ এর যে কোন একটি ওষুধ ভাল করে গুলে 
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আক্রারক বাগানে সকালে বা বিকালে ক্প্রেকরে দিন যাতে পাতার হু 
পিঠে €বুধ ধরে। প্রথম বারের ৭ দিন পরে একবার ও তার ১৫ দিন 
পদে কার একবার একই মাতার ধুধ স্প্রে করবেন । প্রথম বার ওষুধ 
দেবার ১ মা বাদে বাগানের মাটিতে অল্প পটাশ সার দিন। 

(২) পভ়িারী হিলডিউ £ এক ভাগ পড়া রোগও বলে । এটি 
খুল সংক্রামক রোগ ! শত প্রতিকার না 
করাল সমস্ত বাগান আত্রোস্ক হবে। 
গাছের কচি-পাতা বেকে যায় ও ফোম্যার 
মত পড়ে উচু হয়ে ঘায়। পাতার উপর 
সাদা গুঁড়ো পান্টডারের মত পড়ে, 
পা? ও কাণ্ডি ঢেকে দেয়। পাঁতাগুলি 
ফাকাসে ও সাদাটে হয়। গাছ নিস্তেজ 
হয়ে পা পরে পাায় ছোট ছোট 
কাল ফৌটা দাগ পড়ে । 

প্রকারের জনা প্রথমেই আক্রান্ত 





দাতাপড়া রোগ 
পা খল, পাতা কেটে বাইরে দূরে কোথাও 


পুণ্ডিয় পিন বা গর্তে পতিত দিন । পরে প্রতি গলটার জলে ১০ 


পূ 4 
গ্রাম দবণীয় গন্ধক জড়ো মিশিয়ে বাগানে স্প্রে করবেন ১* দিন 
অঙ্গ * বার। 

(৫) ভইবাাক রোগ £ অন্থনাম ডাল শুকান রোগ । গোলাপের 
ডালপালা শুকোতে শুকোতে কূুমশঃ গোড়ার দিকে নামে | শেষে 
গা মরে শ্ায়। নানা কারণে এ রোগ হতে পারে তবে ডাল 
ছাটাইয়ের দোষে, ভোতা' ছুরি, কাচির জন্তু ডাল থে॥লে গেলে, 
গাচ্ছের মরা ডাল সময় মত নাঁ কাটলে, শুনো মাটিতে বেশি জল 
সেচ দলে, বাগান বেশি দিন এক নাগাড়ে ভিজা থাকলে এ রোগ হয়। 


প্রতিকার £ এ রোগ মান্বষের ক্যানসার রোগের মত ৷ উপর থেকে 
যা মরা কা শুকনা দেখা যায় আসলে (ভিতরে আরো অনেকটা রোগ 
চুকে গেছে । এটাও খুব ছোঁয়াচে রোগ । প্রতিকারের জঙ্গু প্ুথমেই 
সরা বা ুকলা ডাল যতদূর পধন্থ দেখা যায় তার ৩৪ ই্চি নিচে খুব 


৪. * 
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ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে সব ডালপাল! পাতা দৃরেতনিযে মাটিতে 
পুতে দ্রিন বা পুড়িয়ে দিন। প্রতি ৬০ রুহির 
এ | ভুত ২ তক 2০ 
লিঠার জলে ২ গ্রাম রাইওক, বুকপার, | চ এবপ্ব 










ডাইখেন-এন ৪৫, শিল্৮৭৫ এ£ যেকোন 
একটি মিশিয়ে মিশ্রণ, প্রত ১০ দিন পর 
পর ৩ বার স্প্রেকরবেন। বাগানে অন 
পটাশ সার গুয়োগ করাবেন। 

(8) রোজ রাস্ট; একে গোলাপ 
গাছের জং পড়া রোগ বলা হয়। 
গোলাপের এটিও একটি মারাস্মক ধরনের 
রোগ । একবার আ'ক্রমণ করলে গাছের 
সধনাশ করেছেন্ডেদেম়। মেনন মালের 
শুকনো গরমে এর আক্রমণ বাড়। 
প্রখাম পাতার নিচে হাক লাল রঙের 
গুটি গুটি দেখা দেয় এবং ৫:১০ দিনের 1, 
মধ্যেই কালো রঙ নিয়ে পাতার শিচটা 
ছেয়ে ফেলে। গাছ তরল হয়ে পড় ও 
শেষে মরে যায়। 

প্রতিকার ঃ প্রতিকারের জন্ম র 
প্রথনেই আক্রান্ত ডালপালা কেটে বাইরে | ছা এ 
কোথাও পুতে দিন বা পুড়িয়ে দিন। । চর 
প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম ক্যাপটান ও 
৩ গ্রাম ড্রবণায় গন্ধক গুড়ো দিয়ে নিশ্রাণ 
করে গাছে ম্প্রেকরে দিন। এর ১* 
দিন পরে প্রতি লিটার জলে আধ মিলি 
লিটার ডিহেক্রুন, শ্ুুমিডন, এগ্রোফস ভাষ্বাক তেগা৫% গাছ 
এর যে কোন একটির লঙ্গে ১ গ্রাম ক্যাপটান, ব্াইউক্স, পা খেল 
এম-৪৫, ডেরোমাল এর যে কোন একটি স্পে করবেন! 


জজ ্ি পা সা 


আক -- বস্তি 


১১৪ উ্নত প্রেথায় গোলাপ চাষ 


জাগাম সাবধাদত। £ একটু আগাম সতর্ক হলে এসব রোগ 
অধিকাশত সময়েই 'এড়ান যায়। যেমন £ (১) বাগানে নিয়হিত 
থুরে পাচ্ছে রোগ-পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা লক্ষা রাখবেন। 
(২) ব্যার পরই গাছ 
ছেঁটে দেবেন। (৩) 
খুব ধারাল ছুরি বা 
কাচিদিয়ে গাছ ছাট- 
বেন (৪) গাছ ছ'টাই- 
এরপরই বাগানে কীট- 
নাশক ও ছত্রাক নাশক 
সপে করীাবন। হাক 
নাশক পেট করে 
কাট] ডলের মাথায় 
লাগিয়ে দেবেন । (৫) 
ধধার আগে প্রতি বেডে 

রাস্ট বা জং পড়' যোগার পাত! আধ চামচ করে 
তুতের চো, ফিটরাডন দানা, বিএই৮- ১০০, ভামাক পাশর 
কুচো একত্রে মিশিয়ে মাটিকে দিন । (৬) বাগানের মাঝধানটা যাতে 
কচ্ছপের পিঠের মনত থাকে এবং ডল দাড়াতে না পারে ও দেখুন (৭) 
শেষ ধর ম্মাগে  ক্মক্টোবরে ) অপ্প চুন হালকা ভাবে সারা বাগানে 
ছড়িয়ে দিন; (৮) বাগানে মাটি খুব শুকনা থাকলে হখন বেশি 
উল দেখেন লা! (৯) ফল ফুটে ঝরে যাধার মাগেই পাঙাসহ সেই 
ডাঁলটি কেটে চেবেন। 

পোকামাকড় ও ভার প্রতিকার: ভেজা «ও এলোমেলো! 
আবহাওয়ার দরুন আমাদের এখানে গোলাপ গাছ নান! পোকা- 
ষাকড় ছারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। 

১) লি কাটিং বীঃ পাত্াকাটা মাছি। মাচ থেকে মে মাস 
পধস্ত গোলাপ গাছে এদের আক্রমণ চলে। মৌমাছির মত দেখতে 
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এক রকম পোকঝ। খোজাপের পাত? খুব লৃক্স্ভাবে কেটে ঘেয়। একে 
গাছ ছুবজ হয়ে পড়ে। 

প্রতিকারের জন্ট থায়োভান, খায়নেল, রোগর, তারা ৯৯৯, 
একালাক্স এর ঘে কোন একটি ওষুধ প্রতি লিটার জলে ১ মিলি জিটার 
বা ডিজেক্রন আধ মিলি লিটার গুলে আক্রান্ত গাছে স্প্রেকরবেন। 
প্রয়োজনে ১* দিন পর একই মাত্রায় এ ওষুধ আবার ছ্প্রে করবেন। 

২) এফিওস £ (/871১105) £ (জাব পৌক। ) শীতকালেই এদের 
উপদ্রব খুব বেশি । মেঘলা বা কুযাশায় এদের আক্রমণ বাড়ে । দেখতে 
খুব ছোট ছোট, কালচে সবুগ্ধ রঙের এইসব অসংখ্য পোক কচি ডালের 
মাথায়, কুডিতে ও ফুলের নিত থেকে রস চুসে খায়। ভ্রু বংশ 
বাঁড়ায় এবং কচি ডালে আঠার মধ লেগে থাকে৷ আক্রান্ত গাছ 
নিস্কেজ হয়ে পড় । 


প্রতিকারের জন্য প্রতি লিটার জলে আধ মিলি লিটার মেটাসিস- 
টক্স, রোগর, ঠারা ৯৯, থায়োক্কান বা থায়নেল এর যে কোন একটি 
গুলে ১০ দিন অন্তর ২ বার ম্পে, করবেন । বিকল্প হিসাবে আধ লিটার 
বা ১ গ্লাস জলে ২১ঠি মতিহার ভামাক পাতা ৩৪ দিন ভেজান জঙ্গ 
আক্রান্থ গাছের ভগায় দিয়ে আঘ্বে-আস্ে মুছে দিলে পোকা] চলে 
যাবে । এভাবে প্রন্ি ১* দিন আঅস্থর ৩ বার প্রয়োগ করবেন। 

৩। জেসিডস : (125510ৎ) £ (শ্টামাপোক] ) হালক। সবুজ রগ্ডের 
ছোট গঙ্গা ফডিংতর মনত | লাফিয়ে চলে । শীতের শেষে মা-এপ্রিলে? 
এদর উপ্দ্রেব বান্ধে। পাঁ্চার সবুজ কনিক1 খেয়ে বাচে। ছায়! জায়গায় 
এদের উপদ্রব বেশি । কাড়1 অবস্থায়ও গাছের রস ঢুসে খায়। 
আক্রান্ত পাত" ফ্যাকাসে ও হলগে হয়ে শুকিয়ে যায়। 

প্রতিকারের জন্য প্রতি লিটার জলে ১ মিলি লিটার ম্যালাথিয়ন, 
সাইখিয়ন বা আধ মিলি লিটার ভিমেক্রন স্পে করবেন। 

8) চ্যাকার বিটল : (00916 3০6116) £ এক ধরনের গুবরে 


পোক]। দেখতে মোট! লম্বা, কাটাহীন, গু য়ে! পোকার মত । ভরা বর্ষায় 
চ 
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গোলাপ গাছের শিকড় ও পাত1 কেটে খায় । গাছের গোড়ার মাটিতে 
ও পাতায় সমান ভাবে উপভ্রব চালায়। গাছ শিক্েক্ছ হয়ে পড়ে। 

প্রতিকারের জন্চ গান প্রতি ১৭ গ্রাম অলড়িন ৫% বা বি-এইচ৮সি 
১ গুড়ো গাছে গোড়ার চারপাশে ছড়িয়ে জল দিয়ে দেবেন। 
পাঙায় ডালে প্রতি লিটার জলে ১ নিলি লিটার খায়েডান, হিলডান, 
ম্যালাখিয়ন, লাইখিয়ন, রোগর, তারা ৯*৯ এর ঘে কোন একটি ওষুধ 
গুলে ১* দিন অন্তর স্প্রে করবেন। আকাশে মেঘ থাকলে ওষুধ 
দেবেন না । 

৫) রেড স্পাইডার ঃ (1২60 9714091) শীতকালেই লাল 
নাকড়সার আক্রমণ বেশি | পাভার শিচে বাসা বেধে পাতার রস চুষে 
খায়। ফলে পাঠার প্রায় চারপাশটাই ফ্যাকাসে হলুদ হয়ে পড়ে। 
এটা যে মাকডলাই করছ ভার বড় প্রনাণ হল পাতার নিচের 
মাকড়সার জাল ও বালতি । 

4৯ জগ প্রতি লিটার জালে ১ মিল লিডার পধায়োডান, 
কেলঃধন, ইথিয়ন। মোরেফান, মেডা'সঙটিজ। সালফেকস, টিন এর 
যেকোন একটি আথবা আধ মিলি লিটার (উমেক্রন গল স্প্রে 
করবেন | শ্রুয়োকনে ১৭ দন পর আরও একবার সো করুবেন। 

৬) স্টেম বোরার £ (91৫17130101) (মারা পোকা) বধার পরে 
ডাল ছিদ্রকারী এই পোকার আক্রমণ বাড়ে । একটু বড় ডালেহ এদের 
আক্রমণ বেশি । মোটা ডাল ফুটো করে ডিম পাড়ে ও বড় হয়। একটু 
ভাল করে লক্ষা করলে দেখতে পাবেন আক্রান্ত জায়গায় কাঠের গুড়ো 
লেগে রয়েছে । এদের আক্রমণে গাছটি শুকিয়ে মরে যাবে । 

প্রতিকারের জন্ত বি-এই৮সি ১৯১ গুড়ো একটু কাঁদ! মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে ফুটোটি পরিষ্কার করে বন্ধ করে দিন। ডাল 
ছটাইয়ের পর সাধারণ ওষুধ স্প্রেকরলে এর আক্রমণ কম হুবে। 
এষ্জাড়ী প্রতিলিটার জলে ২ গ্রাম বি. এইচ. সি ৫+%, ভি. ডি. টি 
৫৯% বা এক মিলি লিটার থায়োডান, নগর, ম্যালাখিয়ন, 
সাইথয়ন এর য ফোন একটি ওষুধ গুলে স্প্রে করবেন । 

৭) ক্ষেল বা! আশ পোকা 21 50816): গোলাপের কচি ডালে 
এইই পোকার আক্রনণ বেশি হয় বা! কালে । ভবে সারা বছর ধরেই 
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এঁদের আক্রমণ চলে কম বেশি । দেখতে মাছের জাশের মত, রঙ 
সাদা। আক্রমণ ব্যাপক হলে মোমের ফোটার মত দেখায় । কাঠি 
ছিয়ে খুচলে এই আশ-পোক1 উঠে আসবে। উঠে আলা জায়গাটা 
বসন্তের দাগের মত দেখাবে । 

গাছের ডালের সঙ্গে জাপটে লেপটে থেকে রস চুসে খায়। গাছ 
নিস্বেজ হয়ে পড়ে । এদের বংশ বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। এবং এক গাছ 
থেকে অঙ্ক গাছে শঈ্ ছড়িয়ে পড়ে । প্রতিকারের জন্ক বাগান ছোট 
হলে কাঠির মাথায় তুলি বানিয়ে 
তুলো বা কাপড় জড়িয়ে তাতে 
রেকটিফায়েড ম্পিরিট দিয়ে 
আাশগুলির উপর জোরে থললে 
ত1 উঠে আসবে । বাগান বড় 
হলে বা শ্রাক্ুমণ বেশি হলে 
মারান্ত ডাল কেটে দুরে নিয়ে 
পুড়য়ে দেবেন। বাকি গাছে 

আশ পোকায় আক্দাস্ত গাছ প্রতি পিটার জলে আধ মিলি 
লিটার ডিমেক্রণ এবং ২ গ্রাম রাইট একরে মিশিয়ে ১৭ দিন পরপর 
২ বার এসব গাছে স্পে, করবেন। আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় 
স্পিরিট ভেজান ভুলে! বা ব্রাশ দিয়ে শ্াশগুলো ভুলে দিলে আক্রমণ 
ব্যাপক হচ্ছে পারবে না। 

(৮) নিমাটোড £ (3617021906)£ এটা খুব মারাত্মক ধরনের 
পোকা । এর আক্রমণে পুরানো পাতার শিরা বরাবর হলুদ ডোর দাগ 
দেখা যায়, কখনও পাতা কু'কড়ে ওপর দিকে গুটিয়ে ঘায়। গাছ ছধল 
ও ক্ষাণজীবী হয়ে পড়ে । পাতা শুকিয়ে বরে পড়ে । এই নিমাটোড 
গাছের শিকড় আক্রমণ করে । 

এর কোন প্রতিকার নেই । হবে আক্রনণের লক্ষণ দেখলে 
প্রথমেই সার জল বন্ধ করা দরকার । প্রতিশেধক হিসাবে প্রতি ৩ 
সাদ পরপর প্রতি গোলাপ গাছের চারিদিকে ফুরাডন দানা ২* গ্রা। 
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তুতে বা তাষাঘটিত ওদূষ ২৯ গ্রাম; বি, এইচ, সি ১০% ২ প্রা 
ছড়িয়ে দিয়ে জল ছিটিয়ে মাটি চাপা! দিন । 

(৯) থিপস: (70715); কাচপোকার মত দেখতে জ্বা্ে 
একট সবুজ কালচে রঙের, ছুখান! সাদা পাতলা ডানা, মুখট সুর মত। 





এদের ব্মাক্রুমণে পাতার রড ফিকে হয়, বাদামী ও কাল দা” পড়ে, 
পাত ু:ট] করে দেয়। গাছ হবল হয়ে পড়ে । 

প্রতিকারের জন্ত প্রতি লিটার জলে ১ মিলি লিটার রোগর, 
তারা ৯*৯, ম্যালাধিয়ন, একালাক্স'এর যে কোন একটি মিশিজে 
স্পে করবেন। অথবা বি, এইচ৮, সি গুড়ো ৫*% প্রতি লিটার জলে 
২ গ্রাম করে মিশিয়ে সপে, করবেন। 

(১০) ছয়ে পোকা 2011০915308) ; গোলাপ গাছে এক রকম 
লাদ। সাদা তুলোর মত পোকা পাতায়, ডাঙলপালায় দেখা যায়। এরা 
গাছের রল খেয়ে বাঝরা করে দেয়! পাতা ঝরে পড়ে ও গাছ 
হুধল হয়। গাছে যুলের সংখা কমেযায়। 

প্রতিকারের ভন্থা প্রতি জিটার জলে ২ দিলি লিটার হারে 
ম্যালািয়ল বা লাইধিয়ন মিশিয়ে স্পে করতে হবে। 

(১১) ফুলছিগ্রকারী পোকা; (19৭০ 30197) লেদা 
পোকার মও দেখতে । এর কীড় ফুলের মধ্যে ফুটো করে ঢোকে ও 
কুরে কুরে খায়। ফুল নু করে দেয়। 

আক্রান্থ গাছে হুভান-৭৩, ফলিখিডুন, ম্ুমিধায়ন এর যে কোন 
একটি প্রতিলিটার জলে ১ মিলি হিটার হিসাবে গুলে ১৫২৭ দিন 
অন্তর ২৩ বার স্পে করতে হুবে। 





( কোগ-পোকা ₹ষন, কাট-পোকর ওষুধ ইত্যাছ [বস্তা/রত জানার জন হলের 
বাগান এখম খণ্ডের পতি দেখুন ।] 


গোলাপ গাছে সার প্রয়োগ 
ও রোগ প্রতিকার 
পরাগ সেন 








টবে বা বাগানে শখে পড়ে যারা গোলাপ চাঘ করেন তারা সঠিক 
পরিমাণে সঠিক সারটির প্রয়োগ করে গোলাপ গাছটির স্্রীবৃদ্ধি চান। 
গাছে রোগ-পোক' নিয়েও তার নানাভাবে বিব্রত হছন। বহুদিন ধরে 
ধারা গোলাপ ফোটাচ্ছেন তাদের অভিজ্ঞতার অন্ত নেই, অভিজ্ঞতা 
দিয়েই তারা সামলান, তবুও কয়েকটি কথা বলছি-- 

মাটি ও লার £ টবে গোলাপ চাষের জগ্ত মাটি তৈরি করতে মনে 
রাখবেন-দো-আশ বা পলিমাটি ২ ভাগ, পাতা সার ১ ভাগ ও খামার 
সার (2.1) ১ ভাগ 
দিতে হবে। বাগানে 
গোলাপ চাষের জন্য মাটি 
কম বেশি এ ধরনের হলে 
তাল হয়। তাছাড়া মাসে 
অন্ততঃ তু বার তরল গোবর 
সার ব্যবহার করবেন। 
বিশেষকরে গাছে ফুল ম্যাঙ্গানিজের অভাব ঘটিত 
আসার সময়। এই সার রোগাক্রান্ত পাতা 
ঘাতে খুব একটা কড়া ধরনের না হয় তীর জন্ট এর সঙ্গে পরিকর 
জল মিশিয়ে পাতলা করে প্রয়োগ করতে হবে। 

তরজ সার তৈরি £ ১ বালতি কাচা গোবরের সঙ্গে ৬ বালতি 
আল মেশালে বেশ পাতলা সার হবে। জলে গোবর মিশিয়ে অস্ত: 
১ সপ্তাহ কাঠের পিপেতে বা মাটির জালায় ভরে রাখবেন। গাছের 
গোড়ায় দেবার আগে এ সার পাতলা কাপড়ে ছেকে নেবেন। 
ধ্নেকে এই সারফে আরো ভাল করতে ১ বাঁলতিতে ৫*১ গ্রোগ 





১২৬৩ গোলাপ গাছে সার প্রয়োগ ও রোগ প্রতিকার 


পরিমাপ লরষে ব! বাদামের খইল মিশিয়ে নেন। এটাও ১ সপ্তা্থ ধরে 
একই ভাবে পচিযে নিতে হবে । প্রয়োজন হলে এতে আরো একটু 
জল মিশিয়ে পাতলা 'চা' লিকারের রঙ করে গাছের গোড়ায় দিন। 
মাটি তৈরি; বাগানে চাষের জন্ত 'মাগে গর্ভ করে খামার লার 
ও পাতা সার মমান পরিমাণ মিশিয়ে গর্ত ভঠি করবেন। এর সঙ্গে 
কিছু পুরনো বাড়ি ভান্তা রাবিশ (বুহৎ অট্ালিক1 চরণ) মেশাছে 
পারেন। সঙ্গে ২** গ্রাম হাড় গুড়ো ও ২** গ্রাম কাঠ কয়লার 





পাতার যাঝাখ।নটা লবুজ। মাকে শিরার কাছে পোড়া ঘাগ। পাতার কিছু 
অংশ হলদে হয়। এটা যাগনেলিয়াম অভাব ঘটিত বেগ । 
গুড়ো প্রতি গর্ভে তৈরি মাটির সঙ্গে দেবেন। যখন গোলাপ গাছ 
বিজআাম নেবে অর্থাৎ ফুল দেবে না তখন প্রত্যেক গাছে ২৩ ঝুড়ি 
গোবর-সার সম্ভব হলে ২ বুড়ি ঘোড়ার বিষ্ঠা ( পচ) সার দেবেন । 
গোলাপের সার হিসাবে রেড়ির খইল এবং ছাড়ের গুড়ো ৫** গ্রাম 
পরিমাণ দিতে পারেন। 


এছাড়া ছাডগুড়ো ১২ ভাগ, পটাশিয়াম সালফেট ১০ ভাগ, 
এামোবিষাম সালফেট ৫ ভাগ ও চুন ১ ভাগ দিয়ে মিআাণ তৈরি 


গোলাপ গাছে সার প্রয়োগ ও রোগ প্রতিকার ১২৭ 


করুন। এই সারের ২** গ্রাম পরিমাপ প্রতি বড় গাছের গোড়ার 
চারপাশে ছিয়ে দিতে পারেন । 

রোগ £ পাউডারি মিলডিউ: এটি গোলাপের একটি সাধারণ 
রোগ। পাতায় একটু উচু দাগ এবং সাদা গুঁড়ো ( শ্বুজি দান! মত ) 
ছিটানো হয়েছে মনে হবে । এট? এই ছত্রাক রোগের লক্ষণ। একটু 
ভেজা বাঁ আরজ আবহাওয়ায় এই রোগ দেখা দেয়। নরম কচি পাতা 
ও অগ্কুরগুলিই বেশি আক্রান্ত হয়। গাছ বাড়েনা, বেটে হয়ে থাকে 
এবং পরে পাতা ঝরে পড়ে। পাতা, ফুল ও গাছের ডগ! বিস্তৃত হয়ে 
ষায়। আক্রান্ত গাছের ফুলের কুড়িগুলি ফোটে না ও পাতা লাল 
হয়ে ষায়। কয়েকটি জাত বেশি আক্রান্ত হয়। এরা হলে। এডোয়া্ড, 
মিসেস এডোয়ার্ড, মৌলে, ভাইকাইউণ্টস এনফিল্ড, ডিনঙহোল ইত্যাদি । 

কিন্ত এই রোগ আক্রান্ত হয়না এমন কিছু জাত হল-__বাটন রোজ, 
ক্লাষ্টার রোজ, ওয়েডেল, বেটি ওয়ারিয়ার, মারশাল নীল ইত্যাদি । 

পাউডারী মিলডিউর প্রতিকার £ আক্রাঙ্জী অংশ ছেটে দিয়ে 
বোর্ধো মিশ্রণ প্রয়োগ করবেন । শ্ৃক্ষ গন্ধক গুড়োও বাধহার করতে 
পারেন। ঠান্ধকচূর্ণ প্রত্তি ১০* বঙ্গগজে ৯** গ্রাম বাবার করবেন । 
এছাড়া সালফেক্স গুড়ো বা বাভিছ্রিন প্রয়োগে কাজ হবে। 

আক্রমণ শুরু হবার ১ সপ্তাহের মধ্যেই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত 
এবং ১ মাল পরে আর একবার একই ওষুধ একই পরিমাণে প্রয়োগ 
করবেন। মনে রাখবেন গোলাপ গাছ খুব ঘন করে ছায়া ও অন্ধকার 
জায়গায়, বাড়ির আড়ালে লাগালে এই রোগের আক্রমণ বেশি হয়। জল 
লরে না এমন জল-বলা জমিতে গাছ হলেও এর আক্রেমণ হয়ে থাকে । 

ক্র্যাক স্পট; গোলাপের একটি সাধারণ রোগ। ফ্রলোরিবাণা 
রোজে ( গুকছগোলাপ ) এর আক্রমণ বেশি । যদিও টি রোজে এর 
তত আক্রমণ মারাস্মক হয় নাঁ। প্রথমে পাশার ওপরে কাল রঙের 
বিভিন্ন আকারের দাগ দেখা দেয়। ক্রেমে তা সারা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে 
ও পাতা বরে যায়। প্রতিকারের জন্য পাউডারী মিলডিট রোগের ওষুধ 
প্রয়োগ করতে পারেন । এছাড়। প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম রাইটক, 


১২৮ গোলাপ গাছে নার প্রয়োগ ও যোগ প্রতিকার 


হংকপার, শিক্চ-৭৫, ডেরোসাল ভাইখেন-এম ৪৫ বা ভাইখেন জেড-৭৮ 
এর (যক্কোন একটি ওষুধ মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্পে করবেন। লঙ্গে 
পোকার আক্রমণ থাকলে একইনলক্ষে কীটনাশক বি এইচলি €*% 
ডি, ড. টি. 4*% বা অন্ত ওষুধ মিশিয়ে এছ স্পে করতে পারেন । 

ত্রাউন ক্যাংকার £ সগ্কর জাতের টি, রোজই এই রোগ বেশি 
দেখা ঘায়। গ'ছের কাণে প্রথমে কোন জাগায় লাঙ্গ রঙের দাগ 
দেখা যায় ও পরে চা সাদা দাগে পরিণভ হয়। পরবঙ্গীকালে ডাগে, 
পাহায় এমনকি কুলে এ দাগ ছড়িয়ে পড়ে । প্রতিকারের জন 
আক্রমণের প্রাথমিক অপস্বায় আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলতে হবে। 
এ রোগ সারা গাছে ছড়িয়ে পড়লে গা ভুলে পুষ্ডযে ফেলুন । 

চলে পড়! য়োগ £ এক রকম ছত্রাক ও ব্যাকাট হিয়ার আক্র মনে 
গাচের ডগা বিমিয়ে সমস্ত গাছটি ঢলে পড়ে, পাতা ঝরে যায়। 
আরাম গাঙ্ছের কাণ্ড বা ডল লম্বালম্থি চিরলে ভিজরে হালকা বাদামী 
রডের দাগ দেখতে পাওয়া ঘায়। 

প্রতিকারের জন্য প্রতি লিটার জালে ১৫ গ্রাম ডাইখেন- এম-৪৫, 
ডেরোলাল, শিল্ড৭৫, প্রাইটক এর যে কোন একটি মিশয়ে চারা 
বসাবার ৭ দিন পর থেকে ১৭১১ দিন পর ২৩ বার স্পে করতে হবে । 

জলদি ধলা রোগ; ছত্রাক জাতীয় এই রোগের আক্রমণে পাছের 
পাজায়। কাতে ডালপালায় কালচে বাদামী রর গোলাকার দাগ ও 
ফুলে পচনশীল দাগ পড়ে। 

প্রতিকারের জঙ্ক প্রতি লিটার জলে ২৫ গ্রাম ডাইথেন জেড-৭৮, 
ব্লাইটকস, ডেরোসাল বা ১ গ্রাম বাভি্টিন মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর 
৩৪ ধার আক্রান্ত গাছে ম্পে করতে চবে। 





(১ ফুল বিশেষজ্ঞ, লৌখিন চাষী, উদ্ভানবিহ ও লাঙারীমানদেত নাষ, খুচরা! 
পাইকারি বাজ, কীটনাশক কিয় সংস্থার নাম, দুগ ও সবন্ধি বীজ, ভুল 
এবং ফুলের চার ধিঞ্রয় লংশ্যার লাষ, বিভিন্ নাগারীর লাম, কুল লিদ্বে 
সোস-ইটিসমিডির নাছ, যরহথষমী ফুলের নাষ এসব পাবেন ফুলের বাগান 
প্ুথহ ও ভৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট অংশে । 

(২) ফুগ গাছে কীটনাশক ও লার বাবহার়ের বিস্তারিত বিবরণ পাবেন ফুলের 
হাগান প্রথম ও ভূতীয় খশডের পরিশি্ই জংশে । 





পল্রিশিই £ ৯ 


কয়েকট নির্বাচিত গোলাপ £ (৯) এ 


এইচ. ডি. জাত! [র. .) | বিদেশী লার্গারীতে উদ্ভাবিত ] 








বিভিন্প ধরনের হাজ্জার হাজার জাতের উন্নত গোলাপ ফু 
আবিক়িত হয়েছে | এদের অনেক জাতই আমাদের এখানের মাটিতে 
চাষের অন-উপযোগী। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, ও?্ডব্য। ও 
বিহারের সমভৃমি এপাকায় মাটি এবং আবহাওয়া উপযোগী কয়েকটি 
জাতের নাম ও তাদের বর্ণনা নিচে দেওয়া হল। শেষে আবিষ্কারের 
বঙ্ছর দেওয়া হল । 

হাইব্রিড টি. জাত £ (নু, শা. 1১955) £ 

১) /৯16119--হালকা, গা কমলা ও লাল রঙ । ফুলের 
আকার, গঠন, পাপড়ি ও রুঙ ভাল । গাছ বেশ শক্ত সমর্থ ও সোজা 
ধরনের ৷ প্রদর্শনীর উপযোগী জাত । 

২) /0101501110- লাল ও হলুদ রঙের ফুল। এক রঙের 
উপর অন্য রঙের ডোরা কাটা দাগ । বডআকারের সুগঠিত সুন্দর 
ফুল। সহজেই ফোটে | নিউ দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে 
আবিদত উন্নত জাত । 

৩) 41905 [২০৫--গাট ও উচ্ছল লাল রও! সুগন্ধী, সুন্দর 
বড় আকারের ফুল। সুগঠিত সুন্দর এইট ফুলটি প্রদর্শনী ও প্রতি- 
যোগিতার উপযোগী । বিদেশী ফুল । 

৪) /81065558001--খুব উজ্জ্বল গোলালী রঙ । ঠাসা পাপন্ডির 
স্থগঠিত, বড় আকারের ভাল সুগন্ধি বাহারী ফুল। গাছ শক্ত ও 
স্থঠাম ধরনের । 

৫) /10011020 1781890--সাদা ও হলদে দো-রঙা ফুল। 
সাদাহলুদ রঙে লাল আভাধুক্ক বড় আকারের সুগঠিত ফুল। 
প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 


১৩৬ কয়েকটি নির্বাচিত গোলাপ 


৬) 41711 5781%- পলা লাল রঙের পাপড়িতে হলুদ ফোটা? 
ফোটা ও ভোর! দাগ । পাঁপড়ি অল্প হলেও অভভুত লুন্দর ফুল । 

৭) /১00110--ঝকবঝকে হলুদ রঙের কুল। লম্বা আকারের 
সুন্দর, স্থগঠিত, সুগন্ধি ফুল । দীর্ঘদিন তরতাজা থাকে । 

৮) /0081105--গাঢ় লাল পাপড়ির প্রাস্ত এবং উপ্টোদিক 
আরো গা লাল রডা ফুল । লম্বা", দীর্ঘস্থায়ী, সুন্দর, সুগঠিত ফুল । 
প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৯) 40125--ধবধবে সাদা ফুলের পাপড়ির প্রান্তগুলি নীলচে 
লাল মেশান রঙ । বড় আকারের, সুন্দর, সুগঠিত ফুল। 

১*) 40011--ঝকবকে সিতবরে লাল ফুল। গঠন বৈচিন্রে অপুব । 
সুগন্ধি, অনেক পাপড়িযুক্ত বড আকারের ফুল। প্রদর্শনী ও প্রতি- 
যোগিতার বিশেষ উপযুক্ক । 

১১) ৮৫ 10118-- রূপালী ও লাল রঙের মিশ্রণ। বড় 
আকারের, সুন্দর, ভাল বীধুনীর আটোসাটো চমৎকার ফুল! প্রতি- 
ঘযোগিঙার উপযোগী । 

১২) 138)9270- প্রায় সাড়ে ৭ ইঞ্চি ব্যাস আকারের দো-রড! 
ফুল। মখমল লাল রড1) উল্টোপিঠ বাদামী ও সাদা । বড আকারের, 
প্রচশনীর উপযোগী ফুল। 

১৩) [301071655৫৫ 7২৪11)001106- ফুলের মাবখানট! হানা 
লাল, প্রান্তভাগ আরো হানা । সুগন্ধী, সুগঠিত, অনেক পাপড়িযু্ 
ফুল। প্রদর্শনী ও গ্রতিযোগিতার উপযোগী । 

১৪) 0111 781070010- খুব স্ন্দর, হলুদ এবং লোনালী হলুদ 
রঙের ফুল। হুন্দর, নুগঠিত, পুষ্ট, বড় ফুল। 

১৫) 93620 170--গাঁ লাল ও কমলা র৩1 খুব বড় আকারের 
পুশন্ধি ফুল। সাড়ে ৫ ইঞ্চি ব্যাসের এই শুন্দর সুগঠিত ফুলটি প্রদর্শন 
ও প্রতিযোগিতার বিশেষ উপযোগী । 

১৬) ৩11১ 7189 %/০০৫--বকবকে কমল! রঙের পাপড়ির 
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মাবখানটা হাক্ষা লাল আভা!) নুন্দর, নুগঠিত, বড়, বাহারী ফুল। 
পাপড়ির বাইরের দিক হালকা গোলাপী । 

১৭) 7316 8০0--পাপড়ির রঙ মখমলে লাল। মাধখানটী 
উজ্জ্বল লাল। ৬ ইঞ্চি ব্যাস আকারের বড়, খুব সুগন্ধি ফুল । 

১৮) 818 £১৪৫--একটু কালচে লাল রঞ্ডের খুব বড় ধরনের 
ফুল। পুষ্ট, সুগঠিত, লম্বা, প্রতিযোগি হার উপযোগী । 

১৯) 7111 7010016--ঘিয়ে লাদা রঙের নুন্দর, সুগঠিত বড় 
বাহারী ফুল। পাপড়ির বাধন আত্যান্ত ভাল। দীর্ঘদিন এর গন্ধ বজায় 
থাকে ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

২৯) 39170 9৪8009--গাঢট কালচে লাল রঙের বড়ফুল। 
অতি আশ্চষ রঙ বৈচিত্র । গাঢ় মখমল, কাল ও সিছুরে লালের 
অপৃর মিশ্রণ। প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

২১) 78180 184১- কাল রঙের ফুলের মধ্যে রেষ্ট সুগন্ধি 
ফুল। খুব বড় কাপ আকারের কালচে রঙের ফুল। শীত পড়লে 
দারুণ সুন্দর হয়। প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর যোগা ফুল। 

২২) 7310০ 1%1০০77--খুব প্রসিদ্ধ ও প্রিয় ফুল। ব্নাপালী 
ধুসর ও নীল রঙের মিশ্রুণ। সুন্দর, স্থগিত বড়, সুগন্ধি ফুল। 

১৩) 9301771 ]01- অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাল জনপ্রিয় ফুল। 
মথমল কাল এবং গাঢ় কালচে লাল । রঙ কখনও ফিকে হয়না । 
সুগঠিত বড় আকারের বেশ নুগন্ধী ফুল। 

২৭) 81017726 1৬1951610160০--তামাটে ত্রোঙ্জ রঙের ফূল 
লঙগে কমলা ও হলদে রঙের ছোপ ছোপ আছে। 

২৫) (01741৩--ঝকঝকে কমলা রঙের পাপড়িগুলি শৃর্ধ 
রশ্মির মত উক্জল। অতি চমৎকার সুগঠিত ফুল। 

২৬) 080159 7650121--গাঢ় হলুদ রঙ্গ! ফুল। খুব বড় 
আকারের সুগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী, পুষ্ট, অনেক পাপড়িযুক্ত কুল। 

২৭) (08৫৩155৩ [:০৮৩--বড় আকারের লঙ্কা বৌটায় গাঁড় 
লাল পাপড়িতে সাদ! ডোর! ও ফোটাফোটা দাগ আছে । নুগঠিত, 
সুগার, বাহারী ও সুগন্ধি ফুল । 
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২৮) 088591708--লগ্বা বাড়াল গাছ। ধুলর হলদে রগ্ড। 
দীর্ঘস্থায়ী রঞ্চের, সুন্দর, শ্বগঠিত ফুল । 

১৯) 01081165106 090116--ফিকে লাল রঙের চমৎকার 
ফুল। ৩৯1৫৫টি পাপড়ির সুগঠিত, সুন্দর, বড়, সুগন্ধ ফুল । 

৩*) 0115500 ০৪০০- হালকা লাল রঙের সুগঠিত ফুল । 
পাপড়ির গোড়া কিছুটা কলুদ রডের! প্রতিটি ডালে অনেক ফুল 

[টে । প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৩১) 01511011010 ঝকবকে লাজ রুঙ, সুগঠিত, বন্ছু 
পাপড়িযুক, বড আকারের অতি প্রিয় শুন্দর ফুল। প্রদর্শনী ও 
প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৩২) 01501709119- উল লাল রঙের ফুল। উল্টো দিকের 
পাঁপড়িতে সোনালী আভা । সুন্দর ফুল। 

৩৩) 0181 0 1-0172-_ রূপালী আভাযুক্ত নীলচে ফুল। বড় 
আকারের সুন্দর, সুগঠিত, সুগন্ধি, অনেক পাপড়ির ফুল । প্রদর্শনী 
ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৩৭) €01080717198:0- বিচিত্র রঙের শুন্দর ফুল। প্রথমে 
সাদা ফুটলে পরে রস বদলে তাতে কাল ও লাল আভা পড়ে । বেশ 
কড় আকারের ফুল। গাছও বেশ বড়। 

৩৫) (00171171210 1১610011121706-- গাঁ ঝকঝকে লাল ও 
কমলার মিশ্রপ। হুন্দর, সুগঠিত, সুগন্ধি ফুল । 

২৬) €:070007০5- মুক্তা গোলাপী, একটু হলুদ আভাযুক্ত। 
হালকা লাল রঙেরও হয়। বড় বড় আকারের ফৃল। মিষ্টি 
গদ্ধযুক্ত । প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগ্গী। 

৩৭) 0০৬6 0%1- দোরডা তামাটে কমলা এবং ঝকবকে 
লাল লুগঠিত, জনপ্রিয়, সুন্দর ফু্গ। 

৩৮) 00150 01919--অতি আশ্চর্য সুক্ধর ফৃল। দীর্ঘকাল 
থরে গোলাপপ্রেমীদের আদরের ফুল। এটি গোলাপ বাগানের 
অহংকার | বড় আকারের সুগঠিত, সুগন্ধি ও চমৎকার ফুল। 
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৩৯) 78809970 10৮17০০--বড় বড় আকারের হলুদ রঙের 
দীর্ঘস্থায়ী ভাল কূ। সুগঠিত, ন্পন্ধি। রাহারী ধরনের ফুল। প্রদর্শনী 
ও প্রেতিযোগিতার উপযোগী । 

৪৯) [01৯০০ দোরঙা বন্ড সাকারের ফুল। পাপড়ির ধার 
হালক। লাল, উল্টোদিক ছিয়ে রঙের । কুড়ি বড় ও লম্বা হয়। সহজে 
গাছ ভরে প্রায় সব ডালে ফেো'টে । 

৪১) [09১15 1911881--একটি আশ্চয নুম্্র ফুল। 
পাপড়ির মাঝধানট! হলুদ, পাশট1 লাল ও সাদ! । লম্বা ডাটি। 
সুন্দর গঠন। প্রচুর গন্ধমুঞ্জ । বহু পুরন্কারপ্রাপ্ত মনোরম কূল। প্রতি 
যোগিতার উপাযোগ্নী। 

৩২) [1.2 90104011201-খুব নুন্দর গাড় লাল:তা ফুল। 
গাছ বড় ও মোক্জা হয়। ফুল ফো.ট শরনেক। 

৪৩) 12101 1001 - প্রায় ৪*টি পাপড়িযুক্ক গাট লাল 
রডের বড় ধুল। সুগঠিত সুন্দর, লগ্থা কু ড়, খুব শ্ুগঞ্ধি। 

56) 15, 11.1৮015৩--খড় বড পাপড়ির উঞ্জল লাল রঙের 
সুগন্ধ ফুল। রেশ ঝাড়াল গাছ। 

৮৫) চ€81810--তি জনপ্রিয় গোলাপ ফুল ৫০৬টি পাপা 
যুক্ত বড়, সুগঠিত । লাল রগ 1দয়ে ঘেরা হলুদ, লগা ডাটাযুক্ত বুগন্ধি 
ফুল। 

৪৬) 11151 1:00.71 0০01-মাখন রঙের হালকা হলুদ, 

খ্য পাপড়িযুক্ত খুব বড় আকারের দীর্ঘস্থায়ী সুন্দর, সুগঠিত কুল। 
প্রদর্শনী ও গ্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৪৭) 11751 1[70126-- কুড়ি কমলা লাল এবং পাপড়র মাঝখান 
লালচে । খুব সুন্দর, স্থগঠিত ফুল। এ্যামেরিকান রোদ্ধ সোসাইটি 
নিধাচিত । প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৪৮) [1810102 9০৪101)--হলুদর€া পাপড়ির কিনারা লাল 
ও কমল1। ভারি সুন্দর ফুল। মাবার ও লম্বা কু'ড়ি। দীর্ঘস্থায়ী, 
স্থগঠিত ফুল। প্রনর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 
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৪৯) [1910180--ধূনর গোলাপী । হুগঠিত, ঈীতঘ' ও বড় 
কৃড়ি। একসঙ্গে জনেক ফুল ফোটে, ডালপালাও বেশি । 

৫*) চ18101078 587561--পাপড়ির ভিতরটা! গাঢ় কমলা 
রডের এবং উপ্টোদিক হলুদ । চোখ কেড়ে নেবার মত ফুল । 

৫১) চ8218170 0108-- প্রবাল রঙের লাল । নুগঠিত খুব 
বড়,ফুল। চমতকার গন্ধ । 

৫২) ছ1810015 120016--সব রকম সাদার মাধা সেরা সাদা। 
আকর্ষণীয় শ্বেত সৌন্দর্য । 'দীত্র আবহাওয়া সহনশীল জাত । 

৫৩) 08101) [4171--ধুসর হলুদ এবং সবুজে সাদা। 
পাপড়ির কিনারা প্রায়ই হালকা লালচে । বড় আকারের ফুল, সহজে 
ফোটে! প্রদর্শনীর উপযোগী । 

৫৭) 0010 010%1--গাঢ সোনালী ও হলুদ, পাপড়ির কিনারার 
রঙ লালচে! খুব বড় আকারের, সুগঠিত, প্রদর্শনীর উপযোগী 

৫৫1 0091661)1৬1150001006--খুব হালকা হলুদ ৷ ভাল, 
বড় অংকারের পরিপূর্ণ ফুল । প্রদশনীর উপত্যাগী, জনপ্রিয় । 

৫১] 0127804-- বধ রঙা সুগঠিত | লাল ও হলুদ মিলিয়ে 
আকধণীয় আকারের ফুল। কাটাফুল ও প্রদর্শনীর উপযোগী । 

&৭) (37810 110801--হাতীর দাতের মত সাদা রঙ, সঙ্গে 
একটু সবুজে ভাব । সহজে ফোটে। 

৫৮) 01870 01০18--বেগুলে লাল ও হালকা লাল রঙ 
হালকা সুন্দর গন্ধ । প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৫৯) 1390)001২ 1০%০-_হলুদ ও হালকা লাল রঙের গুন্ছ 
ফুল। গঠন ও আঙ্গিক অপৃব। দীঘ স্থায়ী, অসংখ্য ফুল ফোটে। 

৬৯ 11151) 125060100--গাচ গোলাপী বাড়াল, বড় গাছ, 
বাধন সুন্দর | খুব সুগন্ধি। প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী | 

৬১) [01061076220--বড় আকারের জোড়া ফুল। নুগন্ধি, 
হালকা নীল রঙ । গছ ঝাড় হয়। 

৬২) 101150101- হছে রডে রূপালী আভা । দীর্ঘস্থায়ী, 
দীর্ঘ বড় আকারের জোড়া ফুল। ডালপালা মাঝারি । 


কয়েকটি নির্বাচিত গোলাপ ১৩৫ 


৬৩) 002 চি, 861060/--অপূধ হুন্দর বাহারী, ছরও1 ফুল। 
বড় পাপড়ির জোড়াফুল। বরফের মত সাদা রঙ, বড় আকারের 
সুগঠিত । প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৬৪) 10118--একটি অসাধারণ বিরল ধরনের ফুল । বাদামী 
ও তামাটে রঙের মিশ্রণ ও ছোপ। গোলাপে এই রঙ হুর্লত। 
প্রতিযোগিতার উপযোগী । 


৬৫) [2101081--থুৰ গাঢ় লাল, কলে কাল দেখতে। সুন্দর, 
নুগঠিত, নুগন্ধি, প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৬৬৪): 101068 [80501)- সোনালী হলুদ রঙের জোড়া বড় 
আকারের ফুল। প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর উপযোগী । 

৬৭): 10155 01 ন16-_পাপড়ির গোঁড়া ঘিয়ে হলুদ-প্রাস্ত 
গা লাল। অতি চমৎকার দেখতে । সুগান্ধ, সুগঠিত, বাহারী ও 
প্রতিযোগি হার উপযোগী অতি সুন্দর যুল। 

৬৮) 00755 [96106019, 90701101--থিয়ে হলুদ রণ্ডের ওপর 
গাঢ় লাল রঙের ফোটা ও দাগ। দোর্ডা আুগঠিত বড় ফুল । 

৬৯) 10101017016 01 হা] 73৫০৩ দোরিডা ফুল। 
হলুদ ও গাঢ় লাল রুছর 'অপুব মিশ্রণ । একটি সবঙ্জনপ্রিয় 
অলাধারণ গোলাপি । 

৭০) [.805---অল্প খুগদ্ধি সুন্দর ফুল। দীর্ঘস্থায়ী, লগ্বা, 
বূপালী রডের বড় ফুল। প্রঠিযোগিহার উপযোগী । 

৭১) [.800072--গাঢ হলুদ রট। বড় 'মকারের জোড়া 
ফুল। দীর্ঘন্থায়ী, ম্থগঠিত, সুচাল কুড়ি। 

৭২) [9 70118--বহুরড1 ফুল। বেগুনী ও লাল সঙ্গে 
হলুদ আভা । তীব্র সুগন্ধি চমৎকার ও ভাল কুল । 

৭৩) [19510 73611--খুব বড় আকারের ছুরঙডা ফুল। 
মাঝখানটা তীব্র গোলাগী এবং পাপড়ির উপ্টো দিক ধুসর ছিয়ে 
ঘুড। অভি সাধারণ জনপ্রিয় ফুল। 

৭৪) [,09%6--লগ্বা ডাটির গোলাপের মাঝখানে গা লাল 
আভা এবং উপ্টো দিক রূপালী সাদা । সার! বছর ধরে ফুল হয়। 
জোড়! ফুল, অসংখ্য মুগন্ধি পাপড়ি ভরা। 

৭৫) [,0%৩ 5101--উজ্জল লালচে ও কমলা রঙ। জোড় 
ফুল হুগঠিত ও সুগন্ধি, সন্ধে ফোটে । 
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+5) )150119-গাচ হলুদ রা ফু। হ্ুগঠিত কাপ 
আকারের চাষের গন্ধযুক্ত নুম্দর ফুকা। 

৭৭) 12100 7১৩811৩--মখমলের মত মন পাপড়ি, রকতরগ্তা 
বড় আকারের জোড়া খুব দ্বন্দর চেহারার চমৎকার ফুল। প্রদর্শনী 
ও প্রেহিযোশিতার উপযোগী । 

৭৮) 818110168170615017- স্বাভাবিক লাল । বড় পাপড়ি 
ও বড় আকারর সুগঠিত ভাল কৃূল। তবে সাধারণ গন্ধ । 

৭৯) 1৮16101101)--ঘিয়ে সাদা ও ফিকে লাল। বড় 
আকারের দীর্ন্থায়ী, শ্রগন্ধি ফুল । 

৮*) 1৮11217016-- হানা! লাল রঙা সুগন্ধি ফুল। 

৮১)  1৬11121701--গাঢ় লাল রঙের ফুলে শীতকালে কাল 
আগা পড়ে। বড় ও জোড়া ফুল। সহজে একসাঙ্গ ডালেডালে অনেক 
ফুল ফোটে, তত গম্ধযুক্ত চমৎকার ফুল। 

৮) 111১1511010 হুধের মহ সাদা) খুব বড় আকারের 
আসংখা পাপড়মুক ফুল। বাড়ল গা । 

৮৩) 191006117111705--উজভল লংল রডের গপর সাদ 
ভোরা দাগ। স্রগন্ধ, স্বগঠিত বড ফুল। 

৮৪) 1101011670109-- সিছরে রঙের স্ুগচিত সুন্দর ফুল। 
মেক্সিকোর একজন বিখ্যাত সমাটের দামে ফুলটি । খুব শক্তসমর্থ 
গাঙ্ছ থেকে গচুর ফুল কোটে। 

৮) 11001 081710--লাল বাদামী মিশ্রিত হলুদ রঙা বাহারী 
ফুল। আকারে বড়, অসংধ্য ফুল ফোটে। 

৯৬) 1) 10৮০--৮ক৮কে লাল রুড প্রিয় ফুল। সুগঠিত, 
সুন্দর, ন্বগন্ধ গোলাপ । সহজে অনেক ফুল ফোটে । 

৮৭) টব 0119--খুব লালচে কাল। অসংখ্য পাপড়িযুক্ত, সুগঠিত, 
সুচ্মর ফুল | প্রদর্শনী ও গ্তিযোশিতার উপযোগী । 

৮৮) 01018000128--উজ্্ল লালচে কাল। খুব সুগঠিত, 
সুগন্ধ, ভাল বাধা মনোসুষ্ধকর ফুল। 

৮৯) 010180 চ187)৩--চকচকে সিছুরে দাল। মুগঠিত, 
অসখা পাপড়িযুক্ত বড় চমকার লুন্বর ফুল। প্রদর্শনী ও প্রতি- 
যোগিতার উপযোগী । 

৯০) 181 31111800--মখমল ধরনের গাড় লাল কালে 
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আভাবুক্ত ৷ সুপ্ত লম্বা! কুঁড়ি, খুব সুন্দর ফুল । সুগন্ধি, খুব অসাধারণ 
ভাল ফুল। প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৯১) 1০8801$6---শোলাপ সাঘ্াঞজা অর্ঠি চমতকার রঙের 
বাহার । পাপড়ির মাবখানটা লাল ও প্রাশ্তভাগ গোলাপী লাল। 
ধনে রাখার মত ম্বন্দর গন্ধ। দীস্থায়ী, মুগঠি, প্রদশনী ও 
প্রতিযোগিতার উপযোগী ফুল । 

৯২) [850811--ধবধবে সাদ! ফুল । সুগঠিত, সুচাল কুড়ি, 
দীর্ঘস্থায়ী, বড় ও জোড়'ফুপগ। কাটা ফুল হিলাবে ভাল । 

৯৩) [৯৪০০৪- লাল গোলাপ, পাপড়ির প্রান্ত ভাগ হলদে। 
জোড়া, খুব শক্ত বাধনের প্রতিযোগি চার উপযোগী ফুল । 

৯৭) 96 0921--গাঢ হলুদ ধ পাপড়ির প্রান্তভাগ লাল। 
বড় আকারের স্রগঠিত, সুন্দর, সুগন্ধি ফুল। 

৯৫) 17১০৫06০6--৯গ্রগঞ্ধযুক্ তুরঙা ফুস | ঘিয়ে সাদ1 পাপড়ির 
প্রা্তাগ লাল মাভাধুক্ত | প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

৯১ 1৯10018 ১৪0790101 -উদ্জ্ল লাগ রঙে সোনালী 
আত] । খুব বড় মাকারের ফুল, একসঙ্গে আনেক ফোটে । 

৯৭) 1৮60070 1390110170- গোলাপী রডের সুন্দর গন্ধধুক 
ফুল। স্ুগল কুড়ি, ্োোড়া ফল অসংগ্য ফোটে। 

৯৮) 0৩৩7 ভিযে0াত71িত10-গঠ্ডয শোজালা রঙের গোগছান, 
ল্ুগঠিত, মুষ্দপ, প্রদ্চযোগি হার উপযোগা ফুল । 

৯৯) 0:05%1111-- পুরভা। মুল্পর খুল | ভিতরে উজ্মল লাল, 
উপ্টোদেক সোনাপা হলুদ আপদ 2 ফুল ফোতে। 

১০০) (১168116--দুরতা ফুল মাংজণ্টা ও বেঞ্জনি সঙ্গে 
নীলচে আভা, উল্টোদিকে রূপালী আভা ।  প্রদর্শ শী ও প্রতি 
যোগিতার উপযোরা । 

১০.) [১171 115516110160৩---হালক। লাল রঙ! বড় এবং 
জোড়া কুল । থুব সুগন্ধি। সুগঠিত, লম্বা কুন্ডি। 

১০২) [৯1710 ১০৪০৩ সুন্দর, স্থগঠিত বড় আকারের লাঙ্গ 
ফুল ফোটে । তীব্র সুগন্ধি ফুল, প্রতযোগিতার উপযোগী । 

১ 
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১০৫) 196০1118--স্যায়ী হলুদ রগ) ছুচাল কুড়ি, ফুটলে 
উজ্জল হলুদ রঙ হয়। দীর্ঘস্থায়ী, সুগঠিত, তীব্র গন্ধযুক্ত ফুল । 

১৯৭) 1211006১১--গাড় সিছুরে লাল । নুন্দর, সুগঠিত, জোড়া 
দীঘস্থায়া ফুল। প্রদর্শনী & প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

১০৫) ঠ11501118--গোলাপী লাল রঙের অগ্রতিদন্থী সুন্দর 
ফুল । প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

১০৬) ঠ10100196--লাল রঙের মধ্যে অন হলুদ আভা। 
ঙ্গুন শুচ্দর হুল, ভুচাল কুড়ি। 

১৯৭) [২০৫ [-99-_মধমলে উজ্দল লাল রঙের অপৃধ সুন্দর 
ফুল। গান সোক্া, ডালপালা শক্তসমর্থ ও সবুজ । 

১০৮) (২6৫ 17%085160101606--গাঢচ উজ্জল লা ফুল। খুব 
বগ্ড এবং সুগগিত ভাল ফুল । মনোরম গন্ধ | রঙ দীর্ঘস্থায়ী । 

১৯৯)  হি০%1 9০81101--মধমলে সুগঠিত বড় লাল গোলাপ । 
শত, এবং লঙ্বা ডাটায় অনেক ফুল ফোটে । 

১১) ৩০৮৫7) 96৪5--হালকা রঙের সুগঠিত ফু । ছোট 
সবন্ধ পাপড়ি, ছোট ঝাড়াল 5ছ। দীর্ঘদিন ভাঙ্গা থাকে। 

১১১) 91150 1000111৩-লাল, কমলা, লীচ ও ঘিয়ে রঙের 
মিঙ্লাগ । রোগ প্রতরোধক্ষম জাত অসংখা ডালপালা সমৃদ্ধ । বন্ধ 
পুরস্কার 'বঙ্গেতা এই ফুলটি প্রহযোগিভার উপযোগী । 

১১২) ১11৬৩ ১-াসুগঞ্ধি নাল রঙের জোড়া ফুল। তীব্র 
শধুক্ প্রতিযোগিঠার উপায়াগী । 

১১৩) 99)1818 ১৪০১ জাতক গোলাপের £উ পরিবতন ইজু। 
কুড় অবস্থায় হালকা লাল, কু'ড় ফোটার মুখে লাল, সম্পুণ ফুটলে 
এটি গাঢ় লাল রঙে: হয়। দাধিস্থায়া বড় আকারের ফুল। 

১১৪) ১1৩11176 ১1৬0 কুপালা রঙের সুগন্ধ, সুবদ্ধ বড় 
আকারের কাটা কুল হলাবে হর কদর খুব 

১১৫) 917)17৩1197195%-- অথ বর সি ছুরে 
রঙ। ম্ুশঠিত বড় আকারের উজ্জল সুন্দর ক 


আরে! কিছু গোলাপ ১৩৯ 


১১৬) 90৩ 9121--ইট, সির ও কমলা রঙের কাছাকাছি 
কোন রড। গোলাপ জগতে এর অভিনব রঙ বৈচিত্র্য । নুগঠিত, 
স্ুচাল কুড়ি, দীর্ঘস্থায়ী তাজা ফুল। 

১১৭) 5580--হলদে ও উজ্ভ্র্ল কমলা! রঙের দোরগা ফুল। 
পাপড়ির বিপরীত দিকের রঙ একটু ফিকে । সুগঞ্ছি ফুল । 

১১৮) 951%18-_কালচে, রূপালী ও লাল গোলাপ । সুবদ্ধ দীর্ঘ- 
স্থায়ী ফুল । লম্বা! ডাটিতে একটি ফুল ফোটে । হালক। গন্ধ । 

১১৯) শু211091081--মনোরম গাঢ় লাল রঙ। সঠিকভাবে 
প্রিচধা করলে ৮ ইঞ্িমত বড় কুল পাওয়া যায়। ১০।৫০টি চওড়া, 
একটু প্রান্তমোড়া পাপড়ি হয়। খুব সুগন্ধি, সুগঠিত ফুল । আধ 
খোলা কুড়ি, প্রদর্শনীর জন্ত আদশ। 

১২০) 010--খুব বড় আকৃতির গোলাপ । ম্ুচাল লাল রঙের 
কুল, আস্তে আস্তে ফোটে । দীঘ স্থায়ী সুগঠিত ফুল। প্রতিযোগিহ্ার 
উপযোগী । ১৯৫১ লালের এ্রি-হরটিকালচারাল সোসাইটির গোলাপ 
প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত । 

১২১) ৬112০--ছ্ধসাদা রর সুচাল কুড়িযুক্ত সুবদ্ধ ফুল। 
ঝাড়াল গাছ । সাদা রডের ফুলের মধ্যে অন্যতম | 

১২২) ৬/11116 21851011001000--বুহদাকার সাদা গোলাপ! লব্থা 
ও বড় ডাটি। দীর্ঘস্থায়ী অতি সুবদ্ধ পুন্দর ফুল। 

১২৩) ০৪) 990--ঝকৰকে সাদা রও । সুগঠিত সুগন্ধি 
কুল অতি চমৎকারভাবে ফোটে । মাদা ফুল হিসালে এর মধাদা 
আলক। 
আরে কিছু গোলাপ £ ২ 

ফ্লোরিবাণ্ডা ( 81981901045 ) জাত; €গুচ্ছ গোলাপ) 
[ বিদেশী নার্সারীতে উদ্ভাবিত ]। 

(১) 411 0014- গাড় হলুদ রছের মহজে র6 ফিকে হয় না। 
অতি সুন্দর শ্রগঠিত, স্ুগন্ছি গোলাপ। 

(১) 4১08০] £৪০৩--৮কচকে ল্যাভেগ্ডার রঙের সুন্দর থোকা 
থোকা ফুলে খুব গন্ধ। প্রতিযোগিহ্ার উপযোগী । 


9৪০ আরো কিছু গোলাপ 


(৩) 1৯006 চ8107655-হালকা গোলাশী রত । গাছে 
খোকার খোকায় খুব সুন্দরভাবে সাজান থাকে । দীর্ঘস্থাড়ী সুন্দর 
ফুল। লম্বা, শক সমর্থ গান্ধ। 

(৪) 78011973-- গাঢ়, লোনালী, হলুদ র$1। কুঁড়ি লগ্বা। দী্ 
স্থায়ী রড ও নাবলল কুঁচি, খুব নুরাস। 

(8) 8610811-- কমলা হলুদ রঙে সোনালী মাভা দোর। 
ফুল। অনেকের প্রিয় ফুল। 

(৬) 3017 000--লাল ও সাদ! এই হুর:ঙর ফুল। অনংখ্য 
থোকা থোকা ফোটে । 

(৭) 01081015008 আগুনের মত লাল ও সোনালী হলুদ এই 
হরঙ মিলে ঝকঝক করে। প্রতি ফুলে ৫০৫:টি পাপড়িসহ, দীর্ঘস্থায়ী 
অসংখ্য ফুপ ফোটে । প্রদর্শনী ও প্র্তংযাতিহার উপযোগী । 

(৮) 00191790107 0০914--আক্ধণীয় সোনালা হলুদ সঙ্গে 
লাল আনা । বেশ শক্ত গাঞ্ছে বড় আকারের একসঙ্গে থোকা থোকা 
অসংখ্য ফুল ফোটে । 

(৯) 705111 108111--একটু কালচে লাল রডের সুন্দর সুগঠি 
ফুল। সারা ঝর ধরে ঝাডাল স্থান্থাবান গাছে থোকা থোকা অসংখ্য 
হু্ঙ্থি ফুল ফোটে। 

(১০) 131, 158851- হলুদ রড । ফুল বড় হলে একটু গোলাপা 
আতা দেখা দেয়। চাপা যুহোর গন্ধ! জোড়া ফুল। 

(১১) 121001085510001--উত্দল। লাল । জোড়া ফুল। 
থোকায় অসংবা ফুল ফোত। 

(১২) 1৮808৩1111310০০--৮ক৮কে গোলাপী রডে হলুদ 
আতা। ফরাস'দেশের গোলাপ এইচ, টি গোলাপের মত হুরনা 
ফুল। প্রদশনী ও প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

(১৩) 71750 £4111017- বহছুংপুরস্থারপ্রাপ্ত ফুল। প্রতি বৌটায় 
একসঙ্গে ১০1১৫টি ফুল ফোটে । সার! বছর ধরে অসংখ্য মুগঠিত ফুল 
হয়। হলুদ, লাল, গোলাপী:ও কমল রঙের আভাযুক্ত ফুল । গাছ 
বেশ ভালপালাধুক্ত। 


আরে! কিছু গোলাপ ১৪১ 


(১৪) 0014 8901719--হালকা সোনালী রষ্জের অপূ্ধ গঠন । 
একটি একটি বা থোকায় থোকায় ফুল ফোটে । কাট! ফুল (08 
80৬০1 ) ব' ঘর সাজাতে আদর্শ জাত। 

(১৫) 00100 ]1700৩--খুব চকচকে বাদামী হলুদ রঙের 
গোলাপ সার! বছর ধরে অপৃধ সুগঠিত, সুন্দর ফুল ফোটে । 

(১৬) 17121) ৩এযাাতান রূপালী লাল ও সোনালী রঙের 
মিআগ | সুঠাম গাছ থাকায় অস্য ফুল ফোটে । 

(১৭) 11৮100 [16--গাঢ কমলা ও লাল। ঝকবকে রঙিন 
সুগন্ধি ফুল। 

(১৮) 7%61০84০5৩--কালচে কমলা রঙ বাড়াল গাছে অসংখ্য 
কূল ধরে। প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

(১৯) টব01৫19--উজ্জ্ল রক্তরাও! সঙ্গে কমলা আভা । সহজে 
অনেক ফুল ফোটে। 

(১৯) চ15011125 301100-মদের মত লাল রঙ, পাপড়ির 
উপ্টোদিক রূপালি সাদা । অনেক লতা-পাতাযুক্ত গাছ। গাছ, ফুল, 
কুঁড়ি সবই নুঠাম। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী । 

(২১) 6৫ 0010--সোনালী রঙে লাল আভা, হর ফুল। 
সুগঠিত, সুন্দর, থোকা ফুল। 

(১২) 101780 171011489--কমলা লাল সঙ্গে হলুদ আভা। 
খুব সুগঠিত, সুন্দর গোলাপ, গরম কালেও ফোটে । 

(১৩) [01065- লাল ও হলুদ রঙের অসংধ্ গুচ্ছ ফুল। এক 
সঙ্গে ফোটে । কোট, জামার বোতামের ঘরে লাগাবার উপযুক্ত । 

(২৪) 56৪ ৮০৪11- মুক্তার মত লাল রও সঙ্গে হলুদ আতা । 
ভাল দেখতে গুচ্ছ ফুল। 

(২৫) 98085 710165- গোলালী লাল রঙা। মুগঠিত ও 
সুন্দর ফুল। 

(২৬) 201719--গাঢ় ঝকঝকে কমলা রঙ। অসখ্া, সুন্দর, 


সুশঠিত ভাল ফুল । 


এছাড়া সম্প্রতি নক্তনীভ, সথচিআা, শৃঙ্গার। কবিতা, রুপালী ইত্যাদি জাত 
ক্চাবতীয় ₹ৃধি অনুসন্ধান পরিষ্য থেকে চাষের জন্য ছাড়া হয়েছে। 


১৪২ কয়েকটি নির্ধাচিত গোলাপ 


পারে৷ কিছু গোলাপ £ ৩ 
বেটে গাছ, ছোট গোলাপ ১ (10৮/5৮ 9১0% ৮785) 2 
(১) 00900110917 ₹০5০-- গোলাপী রঙের জোড়া ফুল। প্রতি 
পোছায় ৩০৫. টি ফল ফোটে । 
(২) 01808670070 রূপালী আভাযুক্ত লাল ফুল গুচ্ছে 
এক সঙ্গে অসংখ্য ফুল ফোটে । 
(৩) 568 £02100--সাদা রঙের অপৃর সুন্দর খোকা ফুল। 
প্রতি গাছে আনেক ফোটে 


আরে কিছু গোলাপ £ ৪ 

লতা গোলাপ : (01100017£ 1২০968 ) : 

(১) [019 1181107555--অতি উচ্জ্রল গাঢ় লাল। এইচ, টি, 
জাতের এন] তকনেস এর বংশধর | 

(২) 100৮61%--প্রকহ সাদ € অহ সুগন্ধি হুল । সুবদ্ধ, 
ত্রচ্দর গঠন; গাছ বেশ ঝান্ডাল। 

(৩) 819100121 ই101--এক শতাব্দির €পর ধরে উ্তল হলুদে, 
বড় শবপঠিত, হুন্দর, সুগ্চি ফুল, প্রকা* লগা গোলাপ । 


অরে কিছু গোলাপ £ ৫ 

কুদে গোলাপ : (71108610565 ) : 

(১) 479 11)6--স্থালকা রূপালী রডের ফুল । একটি গাছে 
অসংখ্য ফোটে। 

(২) 818৩ 1%15--ফিকে নীল রঙ। ঘোকায় অনেক ফুল 
ফোটে । গাদ্ধ অনেক ডালপালাযুক ৷ 

(৩) 09101%81 7918৩- সোনালী রা হলুদ, দেড় ইঞ্চি 
ব্যাসের সোনালী ফুল । রোদ উঠলে লাল রঙ হয়। গরমকালেও রঙ 
ধাললে যায় না। গাছ তেজি ও ন্ঠাম। 

(8) 0170010118-_নীলাচে সাদা রঙের জোড়া, নুন্নর, দুগঠিত, 
চজংকার ফুল । 

(8) 10018 021 -পরিফার কমলা রঙ । খুব সুন্দর কুঁি। 


আরে! কিছু গোলাপ ১৪৩ 


(৬) 14106 ২6 7৩৮11 ফুলের ভিতর দিক মখমলে লাল, 
পাপড়ির উল্টোদিকে হালক! লাল। ৩৫1৪০টি পাপড়ি । 

(৭) 711, 910৩ 0110--নীল রঙের একক ফুল খোকা ফোটে । 

(৮) 8005 1,০৬৩--কমলা, লাল হলুদের মিশ্রণ। প্রতি 
বোটায় একটি করে ফোটে। শুন্দর মুগঠিত অনংখ্য ফুল হয়। 

(৯) ২০০ 0৪5০206--চন্দল্লিকার রঙে রন্ত। জতানে গাছ, 
মাচায় ঝুড়িতেও রাখা যায়। প্রায় ৫ ফুট লম্বা হয়। 

(১০) 91199061715 9%11--লাল, গোলালী ও সাদা রঙের 
মিশ্রণ। একইগাঞ্ছে ভিল্প রাতর ফুল হয়। এত বিচিত্র রঙের 
লমাহার হয় যে ফুল একটি ছুবেরী আইসক্রিমের মত দেখায়। 

(১১) শাএ0- গোালপী র€। কুঁড়ি এইচ. টি, গোলাপের 
আঁকার। সোয়া ইঞ্চ আকারের একক এবং জোড়া দ্ধ রকম ফুলই 
হয়! মাধারি লাভাপাতা, মাঝারি গল্ডনের গাছ । 
গোলাপ £ ভারতে উদ্ভাবিত কয়েকটি জাত £ 

১) /১০915811108-- হলুদ রঙের পাপড়ির গায়ে লাল ডোরা- 
কাটা দাগ এবং প্রায়হ র€ বদলায় । ডোরা দাগ ফুলের মধ্যে 
সধাপেক্ষা সুন্দর ভাটি । সুগসিত, সুন্দর ফুল। ভারতীয় কৃষি 
অন্ুসন্জান পরসদে উদ্ভাবিত জাত । 

২ /10110208--গাট লাল রঙ! ফুলের গায়ে গভীর কালচে 
লাগ রঙের শিরা । আকার-আকুতি ও গঠনে ভাল ফুল। 

৩) 0381110100--ড: বি. পি, পাল উদ্ভাবিত উজ্জল লাল ও 
সোনালী ফুল, মাঝারি উচু গাছে গুচ্ছে ফোটে । জোড়া ও একক 
কুল। প্রতিযোগিতার পক্ষে অতি অপৃৰ সুন্দর গোলাপ। 

৪) (00111516109- চুশির মত লাল রঙের পাপড়িতে ধোয়া 
রডের আভা । দীর্ঘস্থায়ী সুন্দর সুগঠিত বড ফুল। অদ্ভুত বৈচিত্রময় 
রষ্ধিন ফুল। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদে উদ্ভাবিত । 

৫) 101. 3. 7১. 7781--লাল ও বেগুনে রঙের মিশ্রণ । অল্প 
সুগন্ধি, সুগঠিত, নুবন্ধ, দীর্ঘস্থায়ী! একসঙ্গে অনেক ফোটে। 
গোলাপ বিশেষজ্ঞ, কৃষি বিজ্ঞানীর নামে ফুলটির নাম । ভারতীয় কৃষি 
অন্তুসঙ্ধান পরিহদ উদ্ভাবিত । 

৬) 101. 170101 8109১৪--সাদ। রঙের কুল। প্রায় ৬*টি 


১৪৪ আরে কিছু গোলাপ 


পাপড়ি) সারা বছর ধরে ফুল ফোটে। সুগঠিত শ্ুন্দর ফুল । 
ডঃ বি, পি. পা উদ্ভাবিত । 

৭) 1521178-মখমলে লালচে কাল রাঙর পাপড়ির বিপরীত 
দিক জাল। বন্ড আকারের সুন্দর শ্ুগঠিত কূল, প্রচুর ফোটে । 

৮, [01 1337800-ঝকমকে গাঢ় লাল রড শ্বীহকালে 
মখনলে কালচে ৫6 হয়। সুনন্ধ, সুগঠিত, জোড়া হুল । আকারে 
বড় এবং ফোটে আনেক । 

৯) 810 50016201451 01 1518271 - উজ্জল 
কমলা ৬৪ ফুল আকারে বড় জোড়া কুল। দীর্ঘস্থায়ী ফুল, সুন্দর 
কুঁড়ি বিখ্যাত গলপ বিজ্ঞানীর নাজে নামান্কি 5 । 

১+) 91401058118 01 ১111060 01115010) 10101- লাল 
রঙ্জের পাপড়ির উপর সবুজ এবং সাদা চোরা দাগ । সব মিলিয়ে 
শুর, সুগঠিত ফুল। বিখাত গোলাপ 01151181 1010 এর 
বাশধর | 

১১) 581005--গণ্ড লাল রঙের লুন্দর শ্বৃবদ্ধ ফুল। মাঝারি 
আকারের গাছে অনেক ফুল ফোটে। 

১২) ০11) ৬৪15811--কুপংলী লাল ডা পাপড়িতে হলুদ ও 
লাদা শিরা । বড় আকারের সুবন্ধ জোড়া ফুল। প্রদশনী ও 
প্রতিযোগিতার উপযোগী । 

১৩) 91176 9081--এ জাতটি বিদেশে রপ্তানির জনক ৬ ৮ ৫* 
সে. মি. দুরে লাগাতে হবে| 

মতুল গোলাপ £ লক্ষ্োয়ের এন, বি. আর. আই এ গামা রম্মীর 
প্রয়োগে সারদা, নুকুমারী, টানজেরি, কমটেস্পো এবং হলুদ কনটেম্পো 
নাষে ৪টি নুন গোলাপ উদ্ভাবিত হয়েছে । এছাড়া অন্যান্ত গবেষণা" 
গায়ে এর উৎকর্ষ পরীক্ষা কর! হয়েছে। 

মন্টিছুমা ১ বিধানচজ্ত্র কৃষি বিশ্ববিগ্ঠালয়ে জনপ্রিয় এই জাভটি 
বাণিজ্যিক চাষ করে একরে প্রায় ৩ লক্ষ ফুল পাওয়া গেছে। গাছ ও 
সারির দূরন্ধ ছিল উভয় ক্ষেত্রেই ৩* ৮ ২০ সে. মি। লুধিয়ানার পান্াঘ 
কছি বিশ্বাবিস্তালয় থেকেও এ জাতির ভাল ফলন ফিজেছে। 


আরো কিছু গোলাপ ১৪৫ 


আরে। কিছু (7. 7 জাতের ) গোলাপ £ 

(১) 31501 7১6811--গ'ঢড কালরঙের সুগঠিত সুন্দর, সুগন্ধি 
গোলাপ অনেকের খুব পরিজ প্রতি বোটায় একটি ও খোকায়ও 
অনেক ফুল ফোটে । গাঞ্ছের বাড় বেশ । লম্বা ৪ ফুটমজ। 

(২) 1101870010০ গণ্ড গাল সিছুরে রডের । বাইরের 
দিকের পাপড়ির বুঙ কাকা লাল । মাঝের পাপড়ির রঙ গা লাঙ্গ, 
প্রা্ভভাগ বূপাল। অতি চমৎকার রতের বাহার । অসংখা পাপড়ির 
স্থগঠিভ, সুন্দর, সুগন্ধি বড় আকারের অভিনব গে'লাপ। 

(৩) 187101--কাড়ির রঙ সবজজে সাদা । ফুল ফুটলে ঘিয়ে 
সাদা রঙ হয়। 9১15৫টি স্বন্দর পাপড়ি। ছোট ডালপালায় বড় 
আকারের সুগঠিত ফুল । গাছ বেশ বড় এবং শক্ত ধরনের । 

(১) 1011)16ি 189--এই মাঝারি গোলাপী রঙের ফুলের 
প্রাস্তভাগ গাঢ় লাল। সুগঠিত, বড় শাকারের ফুপটি গোলাপ 
প্রেমীদের খুব প্রিয় । বহু শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুল। 

(€) 98001198- সাধারণ গোলাপী রঙের উপর গাঁঢ় লাল রঙের 
ভোরা দাগ । সুগঠিত, বড় বাহারে রডের আদরণীয় ফুল । (১1179953 
71251287161 01121019170 জাত থেকে উদুত | 
71011090008 2 (গুচ্ছ গোলাপ ) £ 

(৬) 16701 1006-- মুক্তার মত 2ড, মাঝে লাল । খুব সুন্দর 
সুগঠিত, ছড়ান পাপড়ি, অতি স্গঙ্গি রোগ প্রহিরোধী জাত। 
সালে অল আমেরিকান রোজেস সোসাহটিহে নিধাচিত । 

(১) 1751901)012- হালকা হলুদ ও লালের মিশ্রাপ। মধুর মত 
গন্ধ । একক এবং থোকায় অসংখ্য ফুল আসে । গাছ ঝাড়াল। 
1৬110191016; (ক্ষুদে গোলাপ): 

(৮) 17000 170011- গাঢ় লালচে কাল ২ ইঞ্চি বাস। একসঙ্গে 
আনেক ফোটে | গাছ সুঠাম এবং ঝাড়াল। 

(৯) চ0%% [-805--লাল ও সাদা রগ । সুগঠিত দেড় ইঞি 
ব্যাসের অনংখ্য সুন্দর ফুল আসে । লম্বা, ঝাড়াল গাছ । 

(১) 8২6৫ /১০৩-_লাল রঙের শ্থগঠিত বাহ'রে ফুল। গাছ 
অল্প ও বেশি আলোতে হন্প। ভালপালাধুকত সুঠাম গাছ। 


সম্প্রতি চিতৰন, গুলজার, চারুপন্ধা, মুপালিনী, হুজাত। ইত্যামি উন্নত জাত 
কারতীর় দি অন্গসন্কান পরিষদ ছিয়ী খেকে চাষের জন্ত ছাড়া হয়েছে। 


৪ 


পরামর্শ গোলাপের রোগপোকা দমন 
উদ্ভানবিধ 











ভাল গোলাপ চাষের সবচেয়ে বড় অন্তরাযজ হল নালা ধরনের 
রোগের আক্রমণ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব । রোগ ছড়ায় ছত্রাক, 
ব্যাকটেরিয়া এবং ভাষ্্রাসের মাধামে। গোলাপের পোকার মধ্যে 
পবচেয়ে ব্যাপক আক্রমণ হয় মাকড় পোকার । তবে সৌভাগ্যের কথ! 
পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে একটু হজর দিলে ও সময়মাত ব্যবস্থা লিলে 
আক্রমণকারী রোগপোকার উরদ্্রব নিযস্ুণ করা ঘায়, 

পর্যবেজ্জণ £ মাটি, শ্যান, গোলাপের ভাত, আবহাওয়া, পরিবেশ 
ইত্যাদি নেকগুলি বিষয়ের উপর রোগপোকার আক্রমণের তীব্রতা ও 
এর প্রতিরোধ বা প্রতিকার ব্যবস্থা নির্ভর করে। ভাল গেজাপ চাষ 
করতে রেশের লক্ষণ ও পোকার আকার-আকুছি এবং চরিত্র জেনে 
বাবস্থা নিতে হবে। এজন একটি ধারাবাহিক বাবস্থা রাখতে হবে! 
অর্থাৎ প্রয়োজনীয় রোগনাশক ও কীটনাশক ওষুধ, স্প্রেয়ার, ডাস্টার, 
ধরল ছুরিকাচি ইত্যাদি বাড়িতে মজুদ রাখা দরকার । 

পরিদর্শন £ গোলাপের পোকা সম্বন্ধে অভিজ্াদের পরামশ হল, 
নিয়মিত গোলাপ বাগান পরিদর্শন এবং প্রতিটি গাছ পধবেক্ষণ 
করা একাস্জ প্রয়োজন । গ্রুথম অবস্থায় এদির উপদ্রব ধরা পড়লে এবং 


সঙ্গেসচ্গ বাবস্থা নিলে পোকা ধ্বংস করা সহজ হয়। একটু বড় ধরনের 
পোকা যেমন--চ্যাফার বিটল বা শু য়া পোকা প্রাথমিক অবস্থায় “ধরো 
ও মারেশি পজ্জতিতে শেষ করে দেওয়া যায়। চ্ষুদে পোকায় ব্যাপক 
আক্রান্ত অংশ কেটে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া উচিত । 

রোগ ছলে "ধরো মারো, ও “কাো ও পোড়ো' এ পদ্ধতি খুব 
প্রকট কাজে আলে না। তবে ব্যাপকভাবে রোগাক্রান্ত ডালপালা 
কেটে পুড়িয়ে জেওয়া যায়। এজন প্ল্যান্ট পযাখেলজিষ্ট বা এনটা- 
যোজছিষ্ের সঙ্গে পরাদশ করে বাবস্থা! নেওয়া দরকার । 


গোলাপের রোগপোকা দমন ১৪খ 


সতর্কতা; ফুল খুব নরম জিনিস। গোলাপে সব রকম 
কীটনাশক, বিশেষকরে তীত্র শক্কিসম্পন্ন কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ 
কর! উচিত না। একজন গোলাপ বিশেষজ্ঞের মতে পোকায় হত ন! 
গোলাপের ক্ষতি হয় তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় তুল করে বাবন্ধত 
তীব্র কীটনাশক স্প্রেজনিত ক্ষতে। অর্থাৎ অজ্ঞতার জন্ত সঠিক 
রোগ পোকায়, সঠিক কীটনাশক, সঠিক পরিমাণে বা মাত্রায় সময়মত 
না দেওয়ায় এইভাবে বিভাট দেখ! দেয়। 

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ £ সম্প্রতি এক ধরনের শক্তিশালী সবাঙ্গ বাহী 
কীটনাশক পাওয়া যাচ্ছে । এটি বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং 
বন্থ ধরনের পোকামাকড় এতে মারা পড়ে । এসব ওষুধ খুবই বিষাক্ত । 
তবে এদের মধ্যে 10171611)0216--যেমন, রোগর, তারা ৯*৯ ইত্যাদি 
তুলনামূলক কম বিষাক্ত ; বিশেষজ্ঞ বা এব্যাপারে ট্রেনিং আছে এমন 
বাত্তি যদি বাবসায়িক ভিত্তিছে চাষ করতে চান তবে 01061, 101- 
55101 এবং 16195৮510% ইত্যাদি ওষুধ বাবহার করতে পারেন । 
1161)91 78158110101) (ফলিডল বা পারাটাফ ডাঁষ্ট ) যদিও এটি 
সধাঙ্গবাহী না, গোলাপের ব্যাপক পোকা মাহে এসব ব্যবহার করতে 
পারেন । তবে সখের বা আনাড়ি গোলাপ চাষীর পক্ষে এত বিষাক্ত 
ওষুধ বিশেষকরে বাড়িতে বাবহার না করাই 'ডাল। এবং মোড়কে 
নির্দেশিত মাত্রার বেশি কোন অবস্থায়ই ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত না। 
এচ্চে গাছের ডাঙ্গপালা ও পাঠা হলে যেতে পারে এবং গাছের প্রচণ্ড 
ক্ষতি হতে পারে । এজন্য অিচ্ছ উদ্যানবিদের বা একাজে অভি 
চাষীর পরামর্শ অনুসারে ওষুধ প্রয়োগ করা উচি | 

সাবধানতা £ রোগনাশক ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে নিচের 
কয়েকটি বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। 

১) বাড়িতে রোগনাশক ও কীটনাশক ওবুধ এনে সাবধানে 
আলমারি বা বাক্সে তাল! দিয়ে রাখবেন । ওষুধ যাতে শিশু এবং পোষা 
কুকুর ও বিড়ালের নাগালের বাইরে থাকে তা৷ অবস্ঠই দেখবেন। 


২) রোগনাশক ও কীটনাশকের খালি বোতল ব! টিন পুকুরে বা 
ডোবায় ধোবেন না। এতে পুকুর বা ডোবার মাছ মরে যাবে। 


১৪৮ গোলাপের রোগপোকা দমন 


ওবুধের খালি টিন, মোড়ক, বোতল নষ্ট করে দ্রিন। এগুলো কোন 
অবস্থাতেই বিক্রি করা বা কোন কাজে বাবস্থার উচিত লা) 

€) রোগনাশক ও কীটনাশক ওষুধের মোড়ক বা টিন শুক ও 
ঠা! জায়গায় সাবধানে রাখবেন | ভবে সবসময়ই খাদ্য থেকে ও 
গ্রয়োদ্রশীয় জ্রিনিসপর থেকে এসব ওধুধ দুরে রাখতে হবে। 

নি) €ধুধ দিআ্রণ যা লাকে মুখে, চোখে, গলায় বা শরীরের 
চামড়ায় না লাগে সেদিকে জক্ষা রাখবেন । এতে নাক-মুখ-চোখ 
জঙজ পারে | স্পো করার সময় হাতে গ্রাবস পরে নেওয়া উচিত। 

৫) রোগনাশক ও কীটনাশক মিশ্রণ তৈরি ও প্রয়োগের জগ 
যেসধ বালতি, টিন, চামচ, নল বাবহার করা হবে সে সব সবসময় 
লাগ! করে রাখবেন এবং সংসারের অন্ক কোন কাজে কখনও 
এগুলোর পাবহার যাতে না হয় তা দেখবেন । 

বাজারে বঙ্ভমানে পাওয়া যায় অথচ ভাল কাজ্জ হয় এমন 
রোগ-নাশক ও কাঁটনাশকের নাম নিচের কে দেওয়া হয়েছে । এখানে 
মোটামুটি সাধারণ মাপ্রার কথা বলা হয়েছে । তবে আক্রমণের তীব্রতা 
অনুসারে বিশেষজ্ঞ উদ্যানবিদের পরামর্শ অনুলারে এই মাহা বাড়ান- 
কমান ফোঙপারে । সঙ্গে রোগনাশক ও কীটনাশক গস্কাতকারক সংস্থার 
নামও উল্লেধ করা হুল। প্রয়োঞ্জনে সংস্থার কাছে চিঠি লিখে কোথায় 
খুচরো ওধুধ পাওয়া যাক, '1র সঠিক মাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে 
পারবেন । [রোগপোক। ও তার প্রতিকার বিষয়ে আরো বিস্তারিত 
ছক পাবেন ফুলের বাগান ১ম ও ৫য় খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে ] 

বাগাদের বঞ্রপান্তি: ক্প্রেরার ও বাগানে বাব্হত অন্যান 
হম্রপাতি বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করে কেনা 
দরকার । আজকাল ধাতুর ও প্লাহিক তৈরি হরকমেরই ছোট স্প্রেয়ার 
বাজারে পাওয়া হাচ্ছে। প্লাপ্টিকের ক্প্রেয়ারের দাম কম, টেকেও কম 
দিন । তবে জং ধরেশা। ক্ষ্প্রেয়ার কেনার সময়ে দোকানদারকে এর 
কার্ধক্ষমত হাতেকলমে দেখাতে বলবেন। আপনিও ছাতে নিয়ে 


করীক্ষা করবেন । বিশেহকরে স্প্রেয়ারের নজলটি ঠিকমত খাপ খেয়েছে 
কিনা ও ভাল কাজ করছে কিনা দেখে নেবেন। 


একনজরে গোলাপের রোগ-পোকার প্রতিকার £ 








রোগ ও 

কোগের নাষ ও প্রতিকার প্রন্তত রক 

গক্ষণ পময়/যাজা লং! 
ইত্যাদি 

১ পাউডারি মিলডিউ : গাছ একবার আক্রান্ত হলে 
গোপ'পে এ রোগ খুব হয়। আর রূক্ষে নেই। আগাম 114051 
এক ধরনের ছত্রাকের মাধামে গ্রাতিযোধে কিছু কা হয় 50600160515 
এ রোগ ছড়ায়। প্রথমে 1১) 18২৮7170580 0 5%, 
পাতার কিনারা প্রতি পিটার জলে ২ যিশি 01655 2৯৬৫, 


কুঃড়ে যায়, কচি পাতা 
কেক যা ও ফোথ্ার যত 
পড়ে উঠু হয়। পা! ও 
কুড়ঃ ওপর সাদা গুড়ে 
পাউটভ কেরে মত পড়ে ঢেকে 
দেয়। পরে পাতায় ছে! 
ছোট কাপো ফোটা দাগ 
পড়ে। গাছ নিস্তেদ হয়ে 
যায়। উপ ফুল হনা | 
রুমন ব্যাপক হপে গাছ 


মতে ১ লন | 


২) ব্র্যাক স্পট? প্রথমে 
পাতায় ছোড-ছোট কালে। 
ফাগ পড়ে! ছোট দাগগুলো 
একজিত হয়ে বড় হয়। 
পাতার প্রান্ততাগ কুঁকড়ে 
হায়। কিছুদিন বাধে পাত 


পিটার মিশিয়ে মাসে ২ বা 
স্পেকরুল। আরান্তক গাছে 
মাহে ১ বার পেপে করছে 
ইবে। খুখধ গতম পড়ল এ 
ওমুখ প্রয়োগ করবেন শ!। 
১২) প্রা লিটার জপে ১ 
গ্রাম 03৮1১ খুলে 
পিল পর পু স্পে 
করবেন প্রোগ না সাহা পাশ । 
যে এসাকার এ রোগ বেশি 


১৫7২৯ 


হু সেখান এ হোগ 4৬. 


রোধ জাত লাগান উচিত । 

আন্ত চাপপাপা কেটে মন্থর 
পিয়ে পুড়য়ে দিন। প্রতি 
পিটার পে ঘ গ্রা নাইওষ, 
ক্যাপটান বা বুক্পার গুগে 
পেপে করবেন। অথবা 
7575047 বা 


0:815900-17 


7357. 
[1৮418 7৭. 
137৯) 090৮০ 
1১1906 35৫০ 
(০9169 
1২81115, 
৩1)402. 
3178191 
01561158101 


1118115 ()1704. 


14) 00966105 
৫. 
8০0০9০৪১--৮০ 


৮৩১৪ 


ধলফে হয়ে গুকিয় বায়ে 
পড়ে। বধাকালে কেজা 
খাব যা এ রোগ ছড়ার 
বেশি । এক ধরনের হঙাক 
জাতীয় রোগের আক্রমণের 
ফলে এ ঝরোগ ছড়ায়! 


৩) ভাইব্যাক রোগ £ 

পাঙগপাপ। উপর থেকে 
ভকোতে শংকাতে কমশং নিচে 
গাছের গোড়ায় লাষে | শেষে 
গাছ হরে মান্ধ। নানা কানণে 
এ হোগ€র়। ডাল ছাটাইয়েও 
ফোধে চাপ খেঙওলে গেলে, 
এবং বাগান এক পাগাডে 
চল জীকলেো থাকলেও এ 
রোগ €জে পানে । গোধাশ 
গ|ছে এটি একটি ষারাস্মুক 
ডাল জ্কোতে শর 
কর] 


বোগ। 
করদেই প্রাতকাত 


গোলাপের রোগপোকার প্রতিকার 


757511751৭5 প্রতি 
লিটার গলে ২ গ্রাহ গলে 
আগাষ গ্রতিষোধ হিসাবে 
মালে ২ বার শ্রে করবেন। 
খর] হলে মালে ৪ বার। 
বৰ. 100707225 ঠ- 
45 ব101110585 278 
প্রত লিটার জলে ২ গ্রা 
ধিশিয়ে আগাগ্ক গাছে 
৭ দিন অদ্বর প্লে করবেন। 
প্রতিকারের জন্তু চাল ঘতট। 
শকিয়েছে ভাল ৩৪ ইঞ্চি 
শিচে খুব ধারাল ছুরি ছিছে 
কেটে নৰ ডাগপালা পাতা 
অগ্য় লিষ্ে পুর্ডিয়ে দন । এবং 
গতি [টার জগে ২ গ্রা্থ 


[2৫০81 
(10120080815 
[9 
€09100005, 

1302055. 


21711041017 72581510107 0৭, 


[)610881, গুলে 
ডল ছাটাই 


১85, 
প্পে করবেন। 


1708018, 
[30291 


য়ের পর এ ওষুধের যেকোন 01080080915 


একটি ও 10101 বা 8130. 


লহান পতিষাধ ভিসি জেলের 
সঙ্গ মিশয়ে 


পে করে 


[.0. 


নাগর কাট; মাথায় দেবেন। 
1রশেহজধের পরার হল 

থআকুযণের প্রথম অবস্থায়ই 

অ।ঃান্ক ভাপপালা কেটে ভুগে 

দুরে সরয়ে মাটিতে পুতে বা 

পুড়িয়ে ছিন। 17999) 
[0)17071285 2275 বা 0০৮0010815 
2058৯70 2৭ পাত 100. 


হক! 

৪) ঝোজ রাষ্ত ; গেপাপের 
জং ধর খুব যারাঙক ঝোগ। 
পরবে লাভার শিচে হালকা 
বাদামী ও লালচে ওটি দেখা 
বে । ১২)২* [দের যবে 


এব গুটি কালচে হয়ে 
পাতাম পিডেএ লমন্ক অংশটা 


পোলাপের রোগপোকার প্রতিকার ১৫১ 


ছেয়ে ফেলে। গাছ প্রথমে লিটার জলে ২ গ্রাফ যিশিয়ে 81918 
ছুবল হয়ে পড়ে শেষে অরে আক্রান্ত গাছে সম্তাছে ১ বার চ015528 
হাত়। আক্রান্ত পাতা ঝরে স্প্রেকরতে হবে। অথবা প্রতি 10119 (৮) 
পড়ে । মে-ছুন মালের ক্িকলো লিটার জলে ৩গ্রাহ কযাপটান, 1১0. 


গরষে এ কোগের আজঙন ৩ প্রা জ্রবণীয় পঞ্ধক গুড়ে! 
সাধারপতঃ বেন হয় । মিশিষ্বে আগের নিক্ষষে স্প 


করবেল। 


কিছু আগাম ভাবনা ঃ রোগ সম্পর্কে কিছু আগাম সতর্কতা 
থাকলে রোগের ভয়াবহতা এড়ান যায়! (১) নিয়মিত বাগানে ঘুরে 
রোগপোকা হলে সঙ্গে সঙ্গে বাবস্থা করা । (২) বধার পর শীতের 
আগে গাছ ছেটে দিতে হয়। (৩) ধারাল ছুি-কাচি ব্যবহার 
করবেন । (৪) গাছ ছেঁটে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রোগ ও কীটনাশক 
ওষুধ স্প্রেকরতে হবে। (৫) বধার আগে প্রতি গাছের গোড়ার 
চারপাশে আধ চামচ করে ভুতের গুড়ো, ফিউরাডান দানা, বি. এইচ. 
সি, ১০% মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করবেন | (৬) বাগানে যাতে 
জল না দাড়ায় তা অবশাই দেখতে হবে! (9) খুব শুকনো মাটিতে 
বেশি সেচ দেবেন না। (৮) বাগান পরিষ্কারপরিচ্ছক্প রাখবেন । 
আগাছ! হতে দেবেন নাঁ। (৯) বর্ষা শেষ হবার শ্বাগে সেপৌশ্বর- 
অক্টোবর অল্প চুন গুড়ো করে হাক্কাভাবে সারা বাগানে ছড়িয়ে দেবেন । 


পোক। £ 

১) এ্রফিডস : জাবপোকা 
বাগাছের উকুতত বলা হয়। 
দেখতে ছোট, গাগ্ের 2 
গোলাপী, লাল এমনকি 
কালো! বা সবে কালে রেশ 
হয়। দেহটা! একটু ফোটা ও 
পাগুলো লক্বা ও রোগা ইয। 


ঈঙকাগে বিশেষকরে 
জাগ্রয়ারী-গে্রারী হালে 
এর জবাঞহণ বাড়ে । ক 


গালের হাথায়, কুঁড়তে ও 
কুলের নিচে বস রন চুলে 
খায় । এর) খুব ভুত বংশ 
বারা এবং কচি ডে 
আঠার মত লেগে থাকে। 
কাছাকাছি চমক দুল 
পাছ বালে গাছে আগমণ 
ব্যাপক হলে গোসাপেও 
ছড়িয়ে পড়ে সংদ্গেই। 


২) জেসিডস 2 গাছের রও 
সবুজ | পায়ে চে ছে 
গঙ্গা! ফেল মত দেখতে 
মাচঞপ্রলে এদের অ.ঞমশ 


বাড়ে । একটু ছায়া বাঁ 
খঙ্জধকার জাগার দেও 
উপজরব বেশ। ঝাড়া 


অবস্থা থেকে পাতার সবুজ 


প্রতিকাযের জন 1000 
[0015] প্রতি লিটার জলে 
১ গ্রাম বা দখা 20- 
শান 0 ( হৃমিখায়ন, 
ফপিথায়ন ) ১ মিপি লিটা 
[হিসাবে মিশিয়ে ১৫ ছিনে 
১ বার পদে করতে ইবে। 
হয়ে পোক') আশ পেক'ও 
এতে দমন হবে। আঞমণ 
বোশি শে নপাহে ১ বার 
গধুধ পেপে করতে হবে। 
কত পিটার জলে 
মিলি ষ্টার 
ফেটাদিসিক্স, কোগত। তারা 
৯৫৯ খসে তান এবু যেকোন 
একটি গলে ১* দিন অন্ত ২ 
বার চেপে কহুবেন।। 
(সা 
আগাম 


অথ! 
দাত 


এইদব 
করপে 


পর ৩শ্ধক 
তদুধ লে 
অ./,ম৭ হবে না| 

এ)ছব আঞুমণ হবার আগেই 
গজুধ প্রয়োগ কঃপে ভাল 
হয় । প্রতিরোধ বাঠাতকাবের 
জন্ম প্রতি লিউ জলে ১ দিলি 
শ্টির হালা খয়ন বা সাই থিছল 
ভখব! 'দাধ বিলি লিটার 


200700095 
(0০006205031 
(0১) 10. 
[21175 
0851. 


87552 
৪1115, 
১170 
৬৬ ৪11208, 
12060005৫, 


£১10100, 


(১8290014 
10919 10. 
11109095085 
(০808-056108% 


ভিত্ক্রেন জিশিন্বে ১৫ দিন 06 10085 1০৫. 


পর পরছবান $ করতে হবে! 


কনিকা খেতে শুরু কযে। 
আক্রান় পাতা কফ্যাক্কানে 
ও হলছে হয়ে কবে পফে। 
৩) লিক কার্টিং বীঃ প্রতিকারের জন্স প্রতি লিটার 
একধরনের  পাতাকাটা জলে ১ যিপি লিটার 
মাছি। ষৌষাছির মত খায্বোডান, ছিলভান, শুফস, 
যনেখতে একধরনের পোকা শুভারুন, একালাকা এর 
গোলাপ গাছের পাতা যেকোন একটি গুধুধ মিশিয়ে 
খুব হৃন্মুতাবে কেচে দেয়। আক্রান্ত গাছে স্পে করবেন 
গাছ ক্রমশঃ শিন্তেজ হয়ে যালে ২ বার। 
পড়ে | মাগ থেকে মে ৩মান 
এদের আকরুমণ বেশি হয়। 
৪) চ্যাফার বিটল £ প্রতিকারের জন্ত প্রতি 
বরে পোকার মত দেখতে | লিটার জলে ২ গ্রাথ 
তাষাটে হড়ের বড়। লক্ষ অলাডুন ৫১ স্িড়ো বা 
কাটাইন শুয়ে! পোকা ২ গ্রাম 'ব এষ্টচ পি২*, 
মত। বর্ধাকাপে গাছের জলে গোপা গুড়ো মিশিয়ে 
শিকড় ও পাত! কেটে গাছের গোক্চান়্ সপে করুবেন। 
খায় । গাছের গোড়ায় ও এছাড প্রতিপিটাত জলে 
পাতার নিচ থেকে বিশেষ ১ মিলি লিটার খায়োডাল, 
করে বাতের বেলায় আকফুমণ থায়োকীপ বা রোগর মিশিয়ে 
চালায়। গাছ বিষিয়ে সঙ্গাহে ১ নার পেপে করবেন। 
পড়ে । আক্রমণ ব্যাপক 
হলে গাছ যবে ঘায়। 
৫) রেড ক্ফেল: এক আক্রমণের প্রাথহিক অবস্থায় 
ধরনের লালচে আশ -স্পিনিটংতেজান তুলো! বা ব্রাশ 
পোক1। গাছের গোলার দিয়ে গাশগিলো তলে দিছে 
দিকে এমনভাবে আক্ক্ণ তবে। ্দাডমখ বাপক হলে 
শ্বকা কলে ঘা জআনেকেরই শাকান্ত ডাল বেটে বাগানের 
নাতে পড়ে লা! দেখতে বাইরে নশেযোপুলিয়ে বাগ 
মাছের আশেস মত লাপচে করে মাটিতে পুতে দিতেহবে। 
১৬ 


১৪৩ 


130601050, 
যা 
985080917815. 
নু, 0০195. 
(36108, 
5৪005. 


০০11. 


[1060125, 
10071211660 19008. 
চং1175, 


১৫৪ পোকা 


লা ও তামাটে । আন্কষণ পরে প্রতি লিটার জলে 
ব্যাপক হলে মোষের ২ হিলি পিটার হৃষিখায়ন। 
ফোটার হাত দেখার। কলিখায়ন, লাইথিয়ন, 
কাঠি তবিষ্বে খুচলে উঠে এয যে কোন একটি জখবা 


আগা ধাকছপাটা বপনের প্রতি লিটাত জলে ১ বিলি 
জ্বাগের অত ছেখায়। মাচ পিটার রোগ বা তারা 
এপ্রিল মালে এদের ৯০৯ ওধুধ হিশিয়ে আক্রান্ 


গাছে গে করবেন। 
প্রতিষেধক [হিসাবে আগই- 
সেস্টেথযে একবার ও 
দেত্রকাহী-মাণে আর একবার 
এ গুযুধ ক্প্রেকরতে ছবে। 
বোগর বাত ১১৯ প্রয়োগে 
এঁকতস, জেসিভল, ছিপস ও 
অন্কান) ক্ষুদ্র পোকা যাবা 
পড়বে। তবে এ শধুধ 
সাবধানে স্প্রে করতে হবে। 
বিশেধকরে ফুলে; পাপড়িতে 
ঘেন ওষুধ পা লাগে। 


উপস্রব শক্ক হয় এবং 
ভীত গরমে ক্াক্রমণ একটু 
কষ থাকলে আগঃ&- 
গেপ্টেক্বয়ে আবার বাড়ে, 
গীত এলে একটু কমে। 

হই াশ-পোকাগাছের কাও 
গালের লঙ্গে লেপটে খেকে 
বল চুলে খায়। গাছ সই 
বিযিয়ে পড়ে) এদের বংশ- 
বুঙ্ছগি খুব ভ্রু । এক গাছ 
থেকে অনা গাছে কয়েক- 
ধিনের যো এরা ছড়ি 
পড়ে আক্রণ চালায় । 

৬) রেড স্পাইডার প্রতি'লিটাত জলে ১ খিলি 
হাইট £ একরকম ছেটি পটার কেলখেন, ইখিয়ন, 
লাল মাকড়সা!) খাপিতসালফেকস, টিডিএন, মিট" 
চোখে এছ খুব এক] ৫5৫ এ, যে কোন একটি 
দেখা যাছুপা | পাঞ্চীর নিচে  আক্রষণের থম অবস্থায় 
বান) বেধে বান করে শু ১৫৪ পর পে ২ বার কে 
পাতার চে চুসে খায়। করবেন! 

পার পিচে মাকড়মার এছ ড়া ডিমেহীন হাজি লিটা 
ছেখুলষ্ট বুঝতে জলে ১/২ [মল গপে প্রতি 


জাল 
পারবেন এই পোকার মালে, বার চে করবেন। 
আক্ররণ হয়েছে। পাতা দেখখেদ কুলে হেন গুযুধ লা 


091815. 
8৩৩0 
(০5813810054, 
ঢং ৪1118. 
908৬ 

৬৬ 911906. 


[04981. 
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ফুটে! করে ঘষে এবং 
পাতার চারপাশটা ফ্যাকাশে 
ফেখায়। গাছ ছ্ধল হয়। 
পাতা বায়ে পড়ে। 

৭) স্টেম বোরার 3 এক 
ধরনের মাজরা পোকফা। 
বর্ধার ঠিক পরে গোলাপ 
গাছের কাণ্ড বা ভাল ফুটো 
করে দ্বেয়। লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে আক্ান্ত জাগায় 
অন্প-অল্প কাঠের গুড়ো 
লেগে বয়েছে এবং পাশেষ্ট 
ফুটো । একটু বড ও মোটা 
ডালেই এদের আক্রত্ণ বেশি 
হয় । বর্ষার পরের কমান 
অথাৎ সেপ্টে্র-অক্টোবতু 
মাসে আক্রমণ বাড়ে। 
আক্রমণ শুরুনু প্রথম অবস্থাই 
প্রতিকারের বাবস্থা নিতে 
হবে। 


৮) খিপস 2 এক ধরনের 
ছোট যারাস্মুক পোক1। 
কাচপোকার যত দেখতে, 
লঙ্বাটে, গাছের বও নবুজ্ 
কালচে, ছুখান। লা! পাতল! 
ভানা। মুখটা জর মত। 
সহষে এদের চোখে পড়ে 
না। কচিপাত ও ফুলের 


কুড়িতেই একের বক্র 


বেশি । এখের আক্রমণে 


পোকা 


লাগে। আক্কষণ কষ হঙ্গে 
একবার স্প্রে করলেই ছবে। 


ভাল ছাটাইয়ের পর নিয়ম 
হাফিক ওমুধ প্পে করলে 
এদের আরুমণ কম হবে। 
'ন্রান্ত ফুটোটি ছুচাল শলা 
গিয়ে পরিষ্কার কয়ে তাতে 
বি এইচ লি ১*% গুড়ো 
ও একটু জল মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে পুটিং মত করে ত1 
দিয়ে আটকে দিন। 

এছাড়। প্রতি পিটার জলে ১ 
মিপি লিটার খায়োভান, 
চিলডাল, খায়নেল, রোগর, 
মাইধিরন এর যে কোন 
একটি, ওষুধ হৃদ ফুণ এড়িয়ে 
যাসে একবার স্পটে করলে 
কাজ হবে! এতে আঅন্যানা 
পোকা মরবে। 
প্রাতকারেহ জন] প্রতি পিটার 
জলে১ বিলি পিটার করোবান, 
মেটালিনটকল, ধ্ভসবান এত 
যে কোন একটি ২০২৫ দিল 
পরপর স্প্রে করবেন । এছাড়া 
ভেলিন প্রতিলিটার জলে ১/২ 


মিজি গুলে শ্ররে করবেদ । এতে 
জণ্যাপা পোকাগু মধবে। 

প্রতি লিটার জলে ১ দিলি 
লিটার রোগ হা তারা 
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তা ও পাপড়িতে ছোট 
ছোট ফুটো হয়, পাতার রও 
ফ্যাকাসে হন, বাফামী ও 
কালো দাগ পড়ে। কুঁড়ি 
ভাল তাবে ফোটেন।। 
পাপড়িঘ় কিনায়াছ বাদামী 
ছোপ পড়ে। পোকা কুলের 
পাপড়ির মধে) ঢুকে পড়ে । 
যাচ থেকে অক্টোবর পধস্ধ 
আক্রমণ বেশি থাকে । তবে 
আকমণের ভীবত। বাড়ে 
লেপ্টে্ব-অক্টোবর ষামে । 
৯) গুঁয়োপোকা £ 
বিভিন্ন ধরনের শুয়ে! পোক। 
আছে হখ, কড়া ও কাটাধুক্ 


শুয়ো শোক? গোলাপ গাছ 
১. হাওর ভাগপালাকে 
খর হণ করে খাকে। 


১০) নিমাষ্টোভ £ এটি 
একটি মানাষ্ধক পোক!। 
এ জাঞযণে পুতানো 
পাতার শিল্প] বরাবর ছল 
ভোস্বা দাগ বেখা যায়। 
পাত! কুঁকড়ে ওপর ফিকে 
গুটিয়ে হায়। পাতা বংঃ 
পড়ে । গাছ নিত়্েজ হয়ে 
পড়ে । গাছেছ শিষকে 
নিষহাটো আজঙখ কছে। 


পোকা 


বিশিয়ে আকাম 
গাছে খালে একবার শ্রো 
করবেন ফুলের গা বাচিয়ে । 
এ একই যাজা ম্যালাখিযন 
বা একালাকও প্রস্বোগ কর! 
হাবে। খিপল বায়ার জন 
ওযুধ হিএণ তক্রান্ত গাছে 
বিকেল ব। সন্ধ্যায় শপে করতে 
হবে) 


এ 


এদের আক্রষণ হছগে একালা কঃ 
থামান এপ যেকোন একটি 
প্রতি পিটাত জঙ্গে ২ হিল 
শপে আফাস্ত গাছে শে 
করতে চবে। অথবা ডেপিল, 
লিপ এর একটি ১/২৭ যিলি 
পিটান্ধ প্রতিপিটার জলে 
পপ বে করতে হবে। 

এম কোন গ্রুতকার এখনগু 


আবিষ্কৃত হয়নি। তৰে 
গবেষণা চলছে । 

আজুযণ ফেখলে প্রথমেই 
পার প্রয়োগ ও জলনমেচ বন্ধ 
কর প্রন্োক্ষণ । প্রতি” 
শেধক হিসাবে প্রতি 


গোলাপ গাছের গোড়ার 
চারপাশে কুরান, ফোর়েট 
হান ১৭ গ্রাম, তৃতের ও ড়ো 
ব! তাষামচিত ওষুহ ২» গ্রাফ, 
বিজ বি ১৭, ২* প্াহ 
ছড়িতে যাটি জাপা ছি 
জল ছিটি ধিন। 


41040০0, 


9219002 
11098500581. 


110০০08৫. 
151. 1705. 


চ.81188. 
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& 





কলকাত! £ 


১) 


২) 
৩) 
8) 
৫) 
৬) 
৭) 
৮) 
৯) 
১৪) 
১১) 
১২) 
১৩) 
১৪) 
১৫) 


দি এগ্রিহরটিকালচারাল সোমাইটি অব ইগ্ডিয়া। ১, আলিপুর 
রোড, কলকাতা-৭** *২৭ 

সাটন এণ্ড সঙ্গ ( ইয়া) প্রাঃ লিঃ। ১৩ ডি, রাসেল স্বীট, ৭১ 
দি ইম্পিরিয়াল নার্সারী । ৯, রাইচরণ পাল লেন, ৪৬ 

মডেল নার্সারী । ১৩, রাইছরণ পাল লেন, কলকাতা--৪৬ 
একসপেরিমেন্টাল গার্ডেন । শিবাচল, বিরাটী, কলকাতা--৫১ 
নায়ক নার্সারী । ৭, রাইচরণ পাল লেন, কলকাতা--৪৬ 

গ্রেট ইষ্টান নারী | ৫, দেবেন্্র ঘোষ রোড, কলকাতা--২৫ 
দি গ্লোব নার্সারী । ২৫, রামধন মিত্র লেন, কলকাতা--৪ 

দি ন্যাশনাল নার্দারা । রামধন মিত্র লেন, কলকাত1--৪ 
ভারতলক্ষ্রী নার্সারী । ৬*এ অরবিন্দ সরণী, কলকাতা--€ 
প্রতিমা নার্সারী । জগৎ রায়চৌধুরী রোড, সখের বাজার--৮ 
গুভউইল নার্পারী। ১৪, মনসাতলা! লেন, কলকাতা--২৩ 
প্রতিমা নার্সারী । ৫৬1১ টালিগঞ্জ, কলকাতা--৩ 

নিউ বাঁণাশঙ্কর নার্সারী । পোঃ সাহানগর, কলকাতা--২৬ 
অশোক নার্সারী । ৭১ এ, দেব লেন, কলকাতা --১৪ 


২৪পরখণ। £ 

১) ম্ুবারবন হুরটিকালচারাল গার্ডেন । কুলীনপাড়! পোঃ খড়াদহ 
২) জি দেবনারায়ণ নার্সারী । বোরহানপুর, পোঃ ম্ুকদেবপুর 

ও) কমলা নার্সারী । শিখ্রপুর, পোঃ বাগ্ু। ভায়া-রাজার ছাট 
8) দি মর্ডান নার্সারী, মতিগঞ্জ বাল যাও, বলগী। 


১৫৮ কয়েকটি ছাল গোলাপ নার্সারী 


হাওড়াঃ  - 
১) কমল নার্সারী, খটির বাজার, পোঃ আন্দুলমৌরী 
২) বিশু নার্সারী এযাগড এগ্রিকালচারাল কার্য (প্রাঃ) লিঃ, বালি 
৩) এডওয়ার্ড নারী, ১৯, দক্ষিণ বাকসারা, হাওড়া--৩ 
৪) গোল্ডেন নার্সারী, বকুলতলা, হাওড়া--_-৩ 
ভখলী 
১) গুরুপুরু নালারী । পোঃ এডকোনগর 
২) অন্নপূর্ণা বীজঘর | মল্লিক পাড়া, প্রীরামপুর 
৩) ঘোষ নাসারী এণ্ড এগ্রিকালঠারাল কাম, পোঃ দাড়পুর 
8) হরিদাস নার্সারী । মল্লিকপাড়া, প্রীরামপুর 
৫) হরিহর নালারী। রাজাধরপুর 
মেদিনীপুর : 
১) ইরটিকাজচরাল এরিপা, কদম কানন, পোঃ ঝাড়গ্রাম 
২) জয়গুরু নার্পারী। জয়রামপুর, লাতপোতা (দাশপুর ) 
৩) ডি. বি'স রোজ গার্ডেন, জকপুর, খল্জাপুর 
জধধীয়। ২ 
১) কোমল গাঙ্ধার নাসারী। পি/১/১৫৭ কংগ্রেদ রোড, কল্যাশী 
২) নপীয়া নাসারী। চাকদহ, নদীয়া 
নুশিদাবাছ ; 
১) কালিকা নাসারী। ১৫৬, বি, বি. মেন রোড, বহরমপুর 
বর্ধমান : 
১) এভারত্রীণ নানণারী, কাপুর মার্কেট, বেনাচিতি, ঘর্গাপুর 
২) প্রীধর নাসামী। মোবারক বিল্ডিংস, বর্ধষান 
জলপাইগুড়ি: 
১) রুবী এগ্রো সারভিস সেপ্টার। টেম্পল হ্রুট, জলপাইগুড়ি 
২) শঙ্থর নারায়ণ নার্সারী । বেলাকোপ। 
ধাঞজিজিং ঃ 
১) ছি, ঘোষ এণ্ড কোং। টাউন এগু, ভিক্টোরিয়া রোড 
২) ট্র্যাঙার্ড নারী । কালিম্পং 


১৫৯ 
গোলাপ বিশেষজ্ঞ 
করেকছন 


কোচ-বিছার £ 


১) পদ্কজ নার্সারী । নতুনপাড়া, দেবীবা়ি 
২) গ্রীন হাউস। বাহুর বাগান, 


৩) রায় নার্সারী । রবীন্দ্র নগর, 


৪) 


অঙ্কুর নার্সারী । বিবেকানন্দ বুট, 


টি 
ট্যাগ্ার্ড নার্সারী । ব্যাঙচাতরা রোড একলটেনসন, গুড়িয়াহা 
৫) ৃ 

দিল্লি ও ভন্যান্ রাজ্য : 


১) 
২) 
৩) 
৪) 
€) 
৬) 
৭) 
৮) 
৯) 


১০) 


চিত্তরগ্রন, বিহার টি 
রে জু নাসারী। কাকে চি 
জট ৯৭ যলবস্ত প্লেন, চাণক্যপুরী, রে | ক 
৯ রনাঙ্গারী । পোঃ অমরনগর, এ 
রি০ট রামনগর, নৈনিতাল, ইউ, চন 
টা নার্সারী | ২১, দি মাল, ফিরোজপুর 
রি 
কিম 
পারী। রেনক, রা 
গজ প্রাঃ লিঃ। সোলাপুর বাজার, পুনে 
€ ভি 
ও কির বাগ, খুলনা, বাংলাদেশ । 
ভগ, ্‌ 
ক্যাপিটাল সীড হ 
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১) 
২) 


৩) 


৪) 


৫) 


| বিহার 
উঃ বঃ কেন, কোচ 
যেবিশ্ববগ্ভালয়, উঠ ধঃ 
ক দে | সাটন এ্যাণ্ড সনস্‌ ( ইত্ডয়।) 
€ 4 নন | ূ 

পদ ১৩ ডি, রাসেল স্রাট, কলিকাত1-৭১ নিরিনা 
রে শর বোড়াল হাটখোলা, গড়িয়া, লগ ্ঃ 

লাদ বা ৭ | 
টন শান ঘোষ, [0০4], পুল, ডঃ কে 
আনত ৭ কী সি 

এ ড» স্টেট বাক 
ী খগী। ১৯ ভটাচার্নপাড়। রোড। 

নয়ে ও 

শ্বুভাষ গুহ নী 
কলোনী, বড়িশা, কলিকাতা 


ডং বু ধা 


৭) 
৮) 
৯) 
১০) 
১১) 
১২) 
১৩) 
১৪) 
১৫) 


১৭) 


১৮) 


করেকরন গোলাপ বিশেখরা: 


উপানন্দ নুখোপাধ্যায়। পি ৪৯৪, কেয়াতল! রোড খজ-২৯ 
অজয়কাস্ত রায়চৌধুরী । গ্লোরী গার্ডেন, মিহিষ্জাম, বিহার 
অজিত দেওয়ান। কুলিনপাড়া, খভদছ, উঃ ২৪ পরগণ'! 
ডঃ অমল চট্টোপাধ্যায়। ফেডারেশন গ্রীট, ক্গকাতা-৯ 
ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী । ৬৪, লাইভ্রেরী রোড, তালতলা, কল-১৪ 
সাধনকুমার রায়চৌধুরী । শিবাচল, বিরাটী কলকাতা-৫১ 
বি, কে, ঘুঘু । স্কিম ৭ এম, ১৬২1১, সি আই টি রোড, কল-৫8 
জয়ন্ত ঘোষাল। টেট ব্যাঙ্ক, হাতিবাগান ব্রাঞ্চ কলকাতা-৫ 
কষ্টপদ মুখোপাধ্যায়। শিখরপুর, পোঃ বাঞ্চ, ভায়া-রাজারহাট, 
দক্ষিণ ১৪ পরগণা 
কমঙগ চক্রবর্তী । খটির বাজার, আন্দুল মৌরী, হাওড়া। 
হারাধন মাইতি | দি এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি, আলিপুর 
রোড, কলকাতা-২৭ 
ড; এস. কে, ভট্টাচ্য। বিধানচজ্্র কৃষি বিশ্ববিদ্ভালয়, উঠ ₹; 
কেঞ্র, কোচবিহার 
জনগন পাতরা। পার্ক এ্যাণ্ড গার্ডেনস, বন বিভাগ, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ইডেন গার্ডেন, কলকাতা--১ 
গ্রতাসকুমার ঘোয। ১৯ ডি, জামির লেন বালিগঞ্জ, কল-১৯ 
অ'*প -সনঞ্ণপ্ত। পৃবাশা, সপ্ট লেক, কলকাতা-_-১৪ 
স্থাবমল দে। কদম কানন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর 
ধীরেশদনাথ ভৌমিক । মতিমালা, দেউলটি, হাওড়া 
অমলেন্পু নস্কর। জৌোড়ামন্দির, বেলেঘাটা, কলকাতা--১* 
অন্পদা জানা । বোরহানপুর, পোঃ আমতলা হাট, দঃ ২৪ পরগণ! 
অমলেশ চৌধুরী । ৯" রাইচরণ পাল লেন, কলকাতা-_-৪৬ 
কেশব বনু, ১০* বাজালপাড়া লেন, সালকিয়া, হাওড়া 
রঙন সামুই, বাগনান, ঘোড়াদ্ধাটা, হাওড়! 


